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ভুমিকা 


প্যীর্ণমার সময়ে খোলামেলা জায়গায় গিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে ভালো করে 
তাকিয়ে দেখ। 

চাঁদের নরম রূপালী আলোয় পৃথবী প্লাবত, কিন্তু সে আলো সূর্যালোকের চেয়ে 
অনেক ক্ষীণ; কাছাকাছির জানস চোখে পড়ে, কিন্তু দূরের জানিস নীলাভ আবছায়ায় 
অস্পষ্ট | 

আকাশকে আলো জোগায় চাঁদও; আশেপাশের তারাগুলে সে উজ্জ্বল আলোয় চোখে 
পড়ে না, এমন কি দুরের তারাগুিকেও চাঁদহীন রাত্রে যতটা তত উজ্জল দেখায় না। 

আবহাওয়া ভালো থাকলে Aled আকাশ প্রকৃতির অপরূপ একাঁট দৃশ্য-_ চাঁদের 
ঝকঝকে মুখ, কালো আকাশে ইতস্তত 'বাক্ষিপ্ত হাজার হাজার তারার ফুলাঁক-_দেখে 
আশ মেটে না। | 

তারপর 'দগন্তের দিকে নামতে শুরু করে চাঁদ, শেষ পর্যন্ত একেবারে অদৃশ্য হয়ে 
যায়; অন্ধকার আকাশে দেখা দেয় নতুন সব তারা, মনে হয় তাদের Celera বেড়ে গিয়েছে। 

আকাশ দেখার সবচেয়ে ভালো সময় হল গ্রীষ্মের উষ্ণ রাত্রি; নদীতীরে ছিপ নিয়ে 
বস বা খোলা স্তেপে নিঃসঙ্গ টিলায় শুয়ে পড়। সবাক্ষপ্ত রাত্রি কেটে যায় তাড়াতাঁড়, 
পুবদিকে উষার রক্তাভা। একের পর এক তারাগদাল মিলিয়ে যায়। সবচেয়ে উজ্জবলগ্াল 


Tore থাকে সবচেয়ে বোশ। 
দূরে পৃবের দিগন্তে ওঠে সূ্ষের প্রান্তদেশ। চোখ ধাঁধানো আলোয় সূচনা হয় আর 


একটি নতুন দিনের। 
আকাশের দিকে তাঁকয়ে তাঁকয়ে আঁদমকাল থেকে মানুষ মনে মনে কত না 


প্রশ্ন করেছে। 
মাথার উপরে এই যে 'বরাট মণ্ডল, কী সোট? স্বচ্ছ স্ফাটকের মতো শক্ত কোনো 
{জানিসে tela? মণ্ডলের প্রান্তদেশ কি পাঁথবাী ছঃয়েছেঃ অগাঁণত দপদপে তারাগ্ীলই 
বা কিঃ যেমন দেখায় সত্য কি তেমন ছোট ওগুলো? ওগুলো কি আকাশ মণ্ডলে 
আবদ্ধ না স্বাধীনভাবে চলমান? 
তারাগ্যীলর মধ্যে চাঁদের বিহার কেন? কেন তার আকার বদলে যায় — মাঝে মাঝে 
চাকাতির মতো, কখনো আবার বাঁকা কান্তে, মাঝে মাঝে একেবারে অগোচর ? 


গ্রীষ্মকালে সূর্য কেন অনেক উপরে ওঠে আর পাঁথবীকে উত্তাপ জোগায়, আর 
তুহিন শীতে দিগন্তের কাছাকাছি থেকে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকার চেষ্টা করে, যেন তুষারাবৃত 
মাঠ আর বরফে ঢাকা নদী দেখা তার অনিচ্ছা 2 


খ্যাস্ট্রন অর্থাৎ তারা এবং নমোস অর্থাৎ নিয়ম থেকে গ্যাস্্রনীম কথাটার উদ্ভব । 
আমাদের আঁদপুরুষেরা কেন আকাশ নিয়ে মাথা ঘামান, কেন তারা-গাঁত নিয়ম 
আবিষ্কারের প্রয়াস করেন? এতে তাঁদের কী ফয়দা? 

এ নিরীক্ষা শুধ যে কাজের তা নয়, অপাঁরহার্য। অনেক অনেক দিন আগে লোকে 
চাষ ও পশুপালন শর করে। কখন বসন্ত আসবে, কখন শুরু হবে ATT, কখন দেখা 
দেবে বান্ট-ধোওয়া হেমন্ত--সেটা না জানলে চলত না পশুপালকের ও চাষীর । আর 
তাই সর্ষের উপর নজর রাখতে আরম্ভ করল মানুষ; বেশ উপরে উঠেছে সূ, গরম 
লাগছে — তার মানে শীত শেষ, উজ্জবল উষ্ণ বসন্ত দিনের শুরু 

waa গাঁতীবাঁধ [নিরীক্ষার যথেষ্ট কারণ ছল প্রাচীন fed, চীন ও ভারতের 
লোকেদের। এ সব দেশে বরাট অনেক নদী বর্তমান, কুল ছাপিয়ে তারা মাঠে রেখে যায় 
উর্বর পলি। নদা উপত্যকার বাঁসন্দেদের সঠিক জানা দরকার ছিল কখন বন্যা আসবে, শুধু 
বাঁজ বপনের প্রস্তুতর জন্য নয়, বন্যার হাত থেকে [জানিসপন্র, পশ:, এমন কি ঘরদোর 
বাঁচাবার তাঁগদেও। 

সাধারণ লোকের পক্ষে, পশুপালক বা চাষীর পক্ষে এ 'নরাক্ষা চালানো সম্ভব নয়; 
এ কাজের ভার ছিল পুরোহিতদের উপর । 

তাই পররোহিতরা হল প্রথম জ্যোতাজ্ঞানী। নক্ষব্রগালর গাঁততে নজর রেখে তারা 
বলত কখন বন্যা নামবে, কখন AAS বা চন্দুগ্রহণ হবে। জ্যোতার্বজ্ঞানে এই দখলের দরুন 
জনগণের উপর জোর কর্তৃত্ব ছিল প্যরোহিতদের, এত ক্ষমতাবান তারা ছিল যে রাজারা 
পর্যন্ত তাদের মেনে চলত I 

শুধ পশদ্পালক ও চাষী নয়, সমুদ্রে বা চ্ছলপথে দুরের যাত্রীরা নক্ষত্র নিয়ে মাথা 
ঘামাত। দিনের বেলায় তাদের পথ দেখাত সূর্য, রাত্রে তারার আলো। 

জ্যোতীবজ্ঞানের দৌলতে প্রাচীন পাঁথবীর প্রথম মানচিত্র তৈরি করতে পারে 
পদ্রাকালের TT এমন কি এখনো এ বিজ্ঞানের উপর নির্ভ'র করে সঠিক মানচিত্র । 


এটা বুঝতে কষ্ট হয় 'না যে 'মহাশ,ন্য বিজ্ঞানের, সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগাযোগ আছে 
লোকক প্রয়োজনের। 


প্রথম খণ্ড 


স্কুলের ছেলেমেয়ে সবায়ের জানা যে পৃথিবী গোল, চেহারাটা বলের মতো, আর 
মহাশ্‌ন্যে তার সফর। 

অনেক দন আগে লোকেরা ভাবত যে পাঁথবাী আকারে চেষ্টা চাকীতর মতো বা একটু 
উত্তল প্রোচন যোদ্ধার বর্ম গোছের), FER, একটার উপর ভর করে আছে। কীসের উপরে 
ভর করে আছে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত ছল। 

প্রাচীন ভারতের লোকেরা ভাবত পৃথিবী একটা গোলার্ধ, [জিনিসটা ভর দিয়ে আছে 
চার্ট দদিগহস্তীর উপর, আর 'দগহস্তীগুলো দাঁড়য়ে থাকে বিরাট একটা Fara উপর। 
কর্মাট কীসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সে নিয়ে তারা মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না। 

আগেকার দিনে রাশিয়ায় জ্ঞানীপপাস: কোনো বাচ্চা ছেলে হয়ত 'জজ্ঞেস 
করল: 

“দাদু, পঁথবীকে ধরে আছে কী?" 

Fete, ভায়া, ইয়া বড়ো বড়ো 1তাঁম” উত্তর দিতেন দাদ ৷ তাঁমগুলো লেজ নড়ালেই 


ভাঁমকম্প I’ 


আছে, দাদু 2 
ভায়া, ওগুলো তো থাকে জলে 
র জলের নিচে কী?” 
fe শর মাটি 1? 
‘তাহলে পৃথিবী কীসের উপর দাঁড়িয়ে 


, 


g 


“তোর মতো বোকা আর দোখাঁন। বলোছ 
তো পাঁথবী তিনটে তিমির ওপর দাঁড়য়ে 

এ যুক্তির শেষ কখনো হবে না। 

পাঁথবী টোৌবলের ওপরের মতো চেপ্টা, 
অনেক দন লোকে এটা যে ভাবত তাতে অবাক হবার ছু নেই। অবাক হবার কথা হল 
যে, মানুষ নিজের fat সাহায্যে আমাদের গ্রহের সাঁত্যকার আকার বের করতে পারে। 
অবশ্য এটা করতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়, লোকে যখন সমুদ্রে এবং স্থলপথে দণর্ঘ 
যাত্রা শুর করে তখন ব্যাপারটা বোঝা সহজতর হয়। 
লোকে দেশ বিদেশে ভ্রমণ শুরু করে এত দন আগে যে প্রথম যান্রাগীলর কথা কোনো 
ইতিহাস বলতে পারবে না। দাবানল, বন্যা, ক্ষুধা, উত্তর থেকে নেমে-আসা বরফ, 
মরুভূমি থেকে ক্রমশ ছাঁড়রে-পড়া বালি, ইত্যাদির দরুন মানুষ বাধ্য হয় স্থান 

আদম মানুষের যাত্রা এত মন্থর ছিল যে 
সেটাকে ভ্রমণ না বলে দেশান্তর যাত্রা বলাই 
Vine! যাই হোক, অনেক বছর ব্যাপী যাত্রার 
মধ্যে লোকে হাজার হাজার কিলোমটার পথ 
অতিবাহিত করত। 

ইতিহাসের পরের যুগে মানুষ পণ্য 
ait ও ধাতুর শক্ত পাত্রের বদলে *শকারাীরা রী Ps 
দিত জন্তুজানোয়ারের চামড়া, যারা চাষ করত 11111 Fi 
তারা কাপড়, সুন্দর ব্রৈসলেট ও গলার ৮৭ 
হারের বদলে দত খাদ্যশস্য। গোটা একটা 


30 


ব্যাবলনীয়দের চোখে পাথবী। 


উপজাতির পক্ষে এ পণ্য 'বাঁনময়ে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। বিশেষ লোকে যেত এক 
দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যবসার জন্য — এরা ছিল সওদাগর । 

আগেকার দিনের সওদাগররা ছিল সাহসী উদ্যোগী লোক; প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই 
চালাতে হত তাদের, বুনো জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হত; সম্পদলোভী 
হামলাদারদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হত। 

স্থলপথে We যাত্রায় বেরোত সওদাগররা, wa পাড় দিত ছোট ছোট জাহাজে। 

প্রায় সাত শ' বছর আগে ইতালীয় সওদাগর মাকো পোলো ইতালির ভেনিস সহর 
থেকে ভ্রমণ করে যান চীনে । তান যান স্থলপথে, Cay পাহাড় আর সামাহীন মরুভূমি 
পোঁরয়ে, ফেরেন জলপথে, দক্ষিণ এশিয়ার উপকূল বরাবর। 

মাকো পোলো যখন ভোনিস ছাড়েন তখন তিনি কিশোর আর ফিরে আসেন মধ্য 
বয়সে। চাব্বশ বছর দেশছাড়া ছিলেন তান। চনে কাটান সতেরো বছর, সেখানে যাবার 
আর ফেরার পথে কাটে সাত বছর। 

cota ফিরে এসে বহু দিন বেচে থাকেন মাকো পোলো। তখনকার চীনে 
জশবনযান্রার বিষয়ে বড়ো একটা বই তান লেখেন। 

দু শ' বছর পরে তৃভের-এর রুশ সওদাগর আফানাসি 1নাকতিন যান প্রাচ্যে। উত্তর 
রাশিয়া থেকে পারস্য হয়ে তান যান ভারতে ৷ “তিন সমদদ্র পাঁড়' নামের একাঁট মনোগ্রাহী 
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বই-এ নিজের যাত্রার কথা feta ীলখেছেন। ভারতে পেশছতে ছ বছর লাগে 


নিকাতনের | 

তখনকার দিনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অনেক সময় লাগত। আজকাল 
যেখানে হপ্তাখানেক দুয়েক লাগে, তখন সেখানে পেশছতে বছরের পর বছর কেটে যেত। 
দূতগামী উড়োজাহাজ, রেলওয়ে বা বাস্পপোত তো ছল না। স্থলে সওদাগরদের বাহন 
ছিল ঘোড়া বা উটের ক্যারাভান, সমুদ্রে ক্ষুদে জাহাজ । 

তব অনেক লোক দীর্ঘ যাত্রায় বেরোত। সে-সব যাত্রার স্মৃতি অবলপ্ত হয়ে যেত 
আঁবলম্বে, কেননা মাকো পোলো এবং আফানাসি নাকিতিনের মতো নিজেদের 
এযাডভেপ্টারের কথা লিখে রাখতে পারে এমন লোক বোঁশ ছিল ATI 

দুর দেশে যাত্রার ফলে লোকে পৃথিবীর বিষয়ে আরো ভালো করে, বিশদ করে জানল। 
দেখা দিল পাঁথবীর ভুপষ্ঠের মানচিত্র — অবশ্য এগুলো অনেক দিনই নিখুত বা সম্পূর্ণ 
ছিল না। 

ধরো ১৩ পাতার মানাচত্রটা। দু হাজার বছরেরও আগে এটা আঁকেন একাট ভূগোলাবদ। 
দি He THT ডেল ড রা 
ঘরে আছে ওসেনাস AMT ডাঙার মাঝখানে বড়ো একটা সমুদ্র — এমন ক পরাকালেও 
লোকে ভালো করে জানত সমদদ্রুটিকে : একে পাঁড় দিত সওদাগর, Ira জাহাজ, জলদসন্য। 
এর নাম ভূমধ্যসাগর, মৌডটেরানয়ন; লাটন শব্দ মোডয়াস _ মধ্য এবং টেরা — ভূমি 
থেকে কথাটার Verte লোকে ভাবত এটার অবাস্থাত পাঁথবনর মধ্যভাগে । এখন সবাই 
জানে কথাটা ঠিক নয়, তবু নামটা টিকে আছে। 

আজকালকার মানচিত্রে লাইনের একটা ঘন ALAS চোখে পড়ে, দ্রাঘমা ও অক্ষাংশ 
রেখা | গোলকে যে কোনো পয়েশ্টের অবস্থান ঠিক করতে আমাদের সাহায্য করে লাইনগাল। 

ডাগ্রতে নার্দ্ট লাইনগদল বের করা হয় আঠারো শ’ বছরেরও আগে। গ্রীসের প্রাচীন 
জ্যোতীর্বজ্ঞানী টলোম ভূগোল বিষয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পাঁথবীর একাঁট মানচিত্র 
তৌর করেন — গ্রীক এবং তাদের প্রাতবেশীরা পাঁথবীকে যা ভাবত সেই পৃথিবীর 
মানচিত্র | 

মানচিত্রে আছে ইউরোপের সমস্তটা উেত্তরাংশ বাদে), উত্তর আফ্রকা এবং এঁশয়ার 
অনেকখান। 

টলে সাঠক ধরেছিলেন যে পাঁথবী একাট গোলক, এর চারপাশে মহাশুন্য। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল, প্রাচীন গ্রীক জ্যোতার্বজ্ঞানীদের কাজের কথা 
লোকে ভুলে গেল, হারিয়ে গেল তাঁদের লেখা; আবার লোকে ভাবতে শুরু করল যে 
পাঁথবী চেপ্টা আর ধর্মভাবাপন্ন ভূগোলাবদরা মৃত সন্তদের স্থান {হিসেবে স্বর্গ বসালো 
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মানাঁচতরে। স্বর্গ জায়গাটা তারা fates করল এশিয়া মাইনরে টাইগ্রস ও ইউফ্রোটস 
নদীর মধ্যে। 

পনেরো শতকের শেঘার্ধে সমুদ্রপথে দীর্ঘ যাত্রা শত্রু হল লোকের। প্রথম সব 
সমদরযারীদের ACE হল যে তাদের সমস্ত পাঁরকল্প পাগলামি ছাড়া কিছন নর! জোর 
দিযে তাদের বোঝানো হল যে পৃথক চেষ্টা, ওসেনাস নদী পৃথিবীর প্রাস্তদেশ ঘরে 
বিরাট একটা জলগ্রপাতে পড়েছে অতল গহৰরে। পাবার প্রান্তদেশে পেঁছলে জাহাজ 
সে গহবরে পড়ে বিনষ্ট হবে। 


করত তারা বলত, ‘বেশ, মেনে 
নিলাম যে পাঁথবী গোল। কিন্তু 
ওপর থেকে নিচে নামলে 
আসতে পারবে না!" 

এদের ভুলটা কোথায়? এরা 
ভাবত যে তারাই যেন পৃথিবীর 
একেবারে চূড়ায় আছে, আছে 
একটা পাহাড়ের উপরে। 

ছোট একটা গল্প বাঁল। 

একদা উধর্ব পাঁথবীর 
গ্রামে থাকত দুই বন্ধন, তাদের 
নাম ঘরকুনো আর যাত্রী। 
ঘরকুনো অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আছে fey বিচিত্র দেশের সফরে বেরোবে যাত্রী, তার 
ইচ্ছে পাঁথবীকে চক্কর দেওয়া। ঘরকুনো সাংঘাঁতক সব বিপদের কথা তুলে বন্ধূকে ভয় 
পাইয়ে দেবার চেষ্টা করল। 

‘তুমি যাচ্ছ প্বাথবীর তলাকার জায়গায়, দা্ানশ্বাস ফেলে বলল ঘরকুনো, 'সেখান 
থেকে পড়ে যাবে আকাশে ।” 

যাত্রীর বুকের পাটা feet 

‘S% যাচ্ছি, ভাই” সে বলল। “তন বছরের মধ্যে না ফিরলে ধরে নিও মরে 
গিয়োছ .... 

যাত্রী চলল তো চলল, কতো সহর, কতো দেশ পেরোল; সে বরাবর চলল এক 'দিকে। 
সেখানে যায় সেখানেই পায়ের নিচে মাটি, মাথার উপরে আকাশ। হয়ত পৃথিবী থেকে 
SI পড়ে গেলে তার ভালোই লাগত। কিন্তু আকাশে কাঁ করে পড়া যায়? ACA 
তো সেটা মাথার উপরে। 
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‘আমরা কী বোকা” যাত্রী ভাবল, ‘আমাদের ছোট্ট গ্রামটার নাম দিয়েছি উধ্ব পৃথিবী। 
এখন তো মনে হচ্ছে সব জায়গাই হল পৃথিবীর ওপরাদিকে। ঘরকুনোকে কথাটা জানালে 
অবাক হয়ে যাবে OT 

দেড় বছর কেটে যাবার পর যাত্রী হিসেব করল যে এত দিনে পৃথিবীর বিপরীত 
দিকে এসে পড়েছে। 

খাসা ব্যাপার, বলে উঠল সে। 'ঘরকুনো আর আমার পা এখন মুখোমুখি আর 
দুজনের মাথা উল্টোদিকে ৷ ঘরকুনোর সঙ্গে তর্কে জিতেছে বলে সে এত খনীশ যে আরো 
তাড়াতাড়ি হাঁটতে শর করল আর বাঁড় পেশছল তিন মাস আগে। 

ঘরকুনো বরাবর অগ্রিকুণ্ডের পাশে বসে যাত্রী যে পথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-দকে 
তাঁকয়েছিল বিষ্নমদখে। প্রথম প্রথম বন্ধ ফিরে আসার ভরসা ছিল, কিন্তু পরে সব 
আশা উবে যায়। 

‘জানতাম ও পাঁথবী থেকে পড়ে যাবে, প্রতি দিন বিষগ্রভাবে সে বলত। 

কিন্তু যাত্রী ঘরে ফিরে এল নিরাপদে, সুস্থ দেহে, খোশ মেজাজে । যে রাস্তা ধরে 
তার যাত্রা শুরু তার অন্য মোড় ধরে ফিরে এল। 

তখন ঘরকুনোর বিশ্বাস হল যে পাঁথবী গোল, লোকেরা পা মুখোমখি আর উল্টো 
দিকে মাথা রেখে বাঁচতে পারে। গ্রামের নাম বদলানো হল — উধর্ব পাথবী নয়, 


সাধারণ গ্রাম। 


এ গল্পের কোনটা সত্য আর কোনটা কল্পনাপ্রসূত ? 

এটা সত্য যে পৃথবী গোল, পৃবাঁদকে সরাসার সোজা চলতে থাকলে যাত্রা শুরুর 
জায়গায় ফিরে আসবে, কিন্তু আসবে পশ্চিম থেকে । 

এটা সাত্য যে পুরোনো দিনে অনেকে ভাবত তারা আছে পাঁথবীর '্উধর্বাংশে” 
তিলাকার অংশে’ গেলে বিপদের সামা থাকবে না। 

ল্যাকটানাটয়াস নামের একটি লেখক একদা লেখেন: 

‘মাথা নিচের দিকে আর পা উপরে রেখে লোকে হাঁটে, আমাদের পৃথিবীর সব ছু 
শুন্য থেকে লম্বমান, সেদেশে ঘাস আর গাছ গজায় নিচের দিকে, বৃষ্টি আর শলা পড়ে 
উপর দিকে, এটা ভাবার মতো অপ্রকৃতিস্থমনা কেউ থাকা সম্ভব?" 
বিপরাত প্রান্তে পেনীছিয়ে আমাদের যাত্রী লেখকপ্রবরকে নিয়ে বেশ একচোট হেসে নিতে 
পারত। ল্যাকটানটিয়াস লেখক ছিলেন বটে, কিন্তু অজ্ঞ জনের নির্বোধ সব ভয় কাটিয়ে 
উঠতে পারেনাঁন। 

আমাদের যাত্রী হয়ত বলত: 

'ল্যাকটানাটয়াসের উচিত নিজে ঘুরে বেড়ানো । তাহলে এ সব ছাইভস্ম [তানি 
লিখতেন না। ঘরকুনো আর আম পাথবীর এ-দিকে ও-দিকে আছি, কিন্তু দুজনার 
মাথাই উপরে আর পা মাটিতে | এখানকার আর ওখানকার গাছ বাড়ে একই ভাবে: শেকড় 
মাটিতে, গ:ড়ি আর ডালপালা ওপর দকে। বৃষ্টি আর শলা মেঘ থেকে পড়ে নিচে। 


ভেবে দেখলে বোঝা যায় এ ছাড়া 
অন্য কিছু হতে পারে না। পাঁথবী 
গোল বলে সমস্ত লোকেই থাকে 
একই ভঙ্গীতে, ফুটির ওপরে 
পি’পড়ের মতো! 

এ গল্পের মধ্যে কোনটা 
কলপনাপ্রসূত ? 

একটা জানস মাত্র: যে-ভাবে 
যাত্রী ভ্রমণ করে সেটা। পাঁথবীকে 
ঘুরে প্রথম AANA ঘটে সমুদ্রপথে, 
ছল না সেগ্দাল। 

পাঁথবীকে প্রথম চক্র দেওয়াটা 
ঘটে কী ভাবে সে কথা বলব একটু 
পরে। fag তার আগে ইতিহাসের 
কয়েকটা পাতা ওলটানো যাক। 
তমসার সঙ্গে জ্ঞানের মহাযদদ্ধ। 
জ্যোতী্িজ্ঞানের.বীর আর শহীদ যাঁরা সত্যের সন্ধানে এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচারে 
সর্বপ্রয়াস করেন, এমন দি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনে কুষ্ঠা করেননি, শোনা যাক 


তাঁদের কথা। 


ফায়েটনের গল্প 


প্রাচীন গ্রপকদের ধারণা ছিল যে বিশ্ব অত্যন্ত ছোট। আকাশ পাঁথবীর খুব কাছে। 


বিশ্বের বিষয়ে নিচের গল্পটা তারা চাল, করে। 

দেবতারা হলেন বিশ্বের শাসব। এ'দের পিতা ও আঁধকর্তা হলেন বজ্রধারী জিউস, 
{তান Farge পাঠান পরথবীতে। সর্যদেবকে গ্রীকরা হিলিয়স বলে ডাকত (রোমানরা 
বলত গ্যাপোলো)। প্রাতাদন সকালে পৃবাঁদকে হিলিয়স তাঁর হষ্টপডুল্ট, শজারয়ে-নেওয়া 
ফিটফাট সূর্যঘোড়ার চেপে দেখা দেন, ঘোড়াগুলো রা কাটায় মাটির নিচে। সংর্য ঘোড়ার 
দন্ত রথে হলিয়স আকাশপথে প্রতিদিন তাঁর যাত্রা সাঙ্গ করে ঈন্ধেবেলায় চলে যান মাটির 
face, ঘোড়াগুলো যাতে জিরোতে পারে। 
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বাপের রথে আকাশ ভ্রমণের বেজায় সখ নবীন ফায়েটনের। অনেক দিন হাঁলয়স 
মত দেননি, পরে কিন্তু রাজী হলেন। উত্তোজত ফায়েটন ঝকঝকে রথে উঠে ঘোড়ার লাগাম 
টেনে আকাশে ইতস্তত 'বাক্ষিপ্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে রওনা হলেন। 

বৃশ্চিক নামের নক্ষত্র গোষ্ঠীকে পোরয়ে যেতে হল ফায়েটনকে। বৃশ্চিক রাক্ষসাঁটর 
চেহারা এত ভয়ঙ্কর যে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দৌড়ল। আগুনের মতো তেজা 
ঘোড়াগুলোকে সামলাবার শক্তি ছিল না কিশোরের, ভাষণ একাট দুর্ঘটনা ঘটল; AAA 
ঠিক পথ ছেড়ে পৃথিবীর কাছে চলে এল। রথের সর্বাদক থেকে ঝকঝকে UY রশ্মি 
ঝলকে ঝলকে বোরয়ে পুড়িয়ে দিল পৃথিবীর সবাঁকছু। ধলসাৎ হয়ে গেল সহর গ্রাম, বনে 
আর মাঠঘাসে আগুন ধরে গেল... 

জ্বলন্ত ঘরবাঁড় থেকে আতঙ্কে লোকজন পালিয়ে ভীষণ বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য প্রার্থনা জানাল [জউসকে, মহাদিদেবকে। কিন্তু আগ্মদীপ্ত রথকে থামানো যায় 
কী করেঃ ক্ষিপ্রগাত সূর্ঘঘোড়াগুলোকে ধরবে কে? 

ফায়েটনের দিকে বজ্ নিক্ষেপ করলেন জিউস, রথ থেকে পড়ে গেল মৃত কিশোর । 
ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াগুলো। দৌঁড়য়ে গিয়ে হিলিয়স রথকে ঠিক পথে নিয়ে 
এলেন। থেমে গেল পাঁথবীর আগ্নকাণ্ড। 


রাক্ষস, অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ পাঁরিবোৌষ্টত বেপরোয়া নবীন ফায়েটন সূর্ধরথ চালাচ্ছেন 
আকাশে | 


ভয় কাটিয়ে লোকে যখন. তাকাল আকাশের দিকে তখন সূর্য নিজের জায়গায় 
এসেছেন। প্রাণরক্ষা করেছেন জিউস, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পশুমেধের তাড়াহুড়ো পড়ে 
গেল... 

এমন ক সুদুর সেই কালেও সবাই এ-সব গল্প বিশ্বাস করত না। 

দপথাগোরাস নামে একজন মহাপন্ডিত থাকতেন আড়াই হাজার বছর আগে। তান 
বলেন, পাঁথবী বলের মতো, তার উপর নিচ নেই। 

'থাগোরাসের দু শ' বছর পরে আর একজন গ্রীক পাণ্ডিত এ্যারস্টটল চাঁদ, «ee, 
মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহের গতির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সুর্য, 
গ্রহ এবং wai পাঁথবাকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু তারা চলে কীসে, কী ভাবে থাকে 
শুন্যে, এটা নিয়ে তান ভাবতে থাকেন। 

অনেক ভেবে চিন্তে একটা সমাধানে এ্যারস্টটল এলেন: পৃথিবীর উপরে আটাট কাঁঠন 
এবং স্বচ্ছ মণ্ডল আছে। সবচেয়ে কাছেরাট হল চন্দ্র মণ্ডল, এট পাঁথবীকে প্রদক্ষিণ করে, 
চাঁদ এটিতে নিবদ্ধ। এরপর হল বুধ, তারপর শূক্র। এদের পর অন্যান্য মণ্ডল বা সূর্য 
মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শাঁনর খ-গোলক। তাঁর ধারণায় তারকাগ্দীল অষ্টম মণ্ডলে Fra! 

এ্যাঁরস্টটল'য় দর্শন নামে পাঁরাচত এই og উদ্ভাবনের পর গ্যারিস্টটল ভাবলেন এই 
আটাঁট খ-গোলক ঘোরে কীসে? মাউণ্ট ওঁলম্পাস বাসী সূর্ঘদেবতা হালিয়স প্রমূখ 
দেবতাদের বিষয়ে অজ্ঞ পুরোহিতদের নানা কাহনীতে বিশ্বাস করতেন না মহাপণ্ডিতাঁট। 

পাল-তোলা জাহাজকে চালায় বায়ুশক্তি; মানুষ চলে নিজের পেশী বলে; গাড়ি 
টানে ঘোড়া, ঘোড়াও চলে পেশী বলে। গ্যারিস্টটল ঠিক করলেন নবম একাট মণ্ডল 
নিশ্চয়ই আছে, অন্য লোকগুকে চালাবার মোটর গোছের একটি মণ্ডল। এর নাম তান 
দিলেন প্রাথমিক চালিকা ITS" | 

এ্যাঁরস্টটল'য় দর্শন নিয়ে হাসাহাসি করা অন্যায় _ সে কালে এর উপকারতা ছিল = 
বশ্বৱকহ্মাণ্ড থেকে দেবগণ বিতাড়িত হলেন এর ফলে, ধ্বংস হল ধমাঁয় কুসংস্কার । 

ব্যাপারটা বুঝতে দোর হল না পুরোহতদের। এ্যারস্টটলকে সক্রোধে আক্রমণ 
করল তারা। 

“আগুনের মতো তেজণী ঘোড়াগীলকে যে হালরস চালান আকাশপথে তাঁর স্বর্ণ রথ 

সূর্য এ কথা গ্যারিস্টটল বলে না, বলে সূর্ঘ হল একটা জ্যোতিষ্ক-_-আপনা থেকে 
পাঁথবীকে চক্কর দেয়। এ্যারস্টটল ভগবানে বিশ্বাস করে না, ও হল দেবতাদের EL, ওকে 


শাস্তি দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।' 
তাদের তাড়নায় বৃদ্ধ বয়সে ারিস্টটল স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হন, ত তাঁর মৃত্যু ঘটে 


বিদেশে | 


Q* ১৯ 


fel 
/ 18) রর 
NN) 8 টলেমি ও তাঁর বিশ্বতত্ব 
বব 
২ তোমরা জানো যে পুরাকালে আকাশকে লোকে ভাবত একটা কঠিন স্বচ্ছ স্ফাটক 


পাত্র বলে। সে পাত্রে হাতুড়ি দিয়ে গাঁথা পেরেকের জবলজবলে মাথার মতো সমস্ত নক্ষত্র 
পাঁথবাকে প্রদক্ষিণ করে । ধারণা ছিল যে নক্ষত্রগুলি এক জায়গায় আবদ্ধ, তাদের নিজেদের 
গাঁত নেই। পরে দেখব এ ধারণাটা ঠিক নয়। 

কিন্তু আকাশে যারা নজর রাখে তারা দেখত নক্ষত্রের মধ্যে চলমান দেহ, কয়েকাঁটর 
Rete, কয়েকাটির মন্থর যাত্রা। প্রাচীন জ্যোতীিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপারে চান্তত 
হয়ে গড়লেন: আকাশপথে যাত্রায় দেহগ্দাল প্রথমে যায় একাঁদকে, তারপর ঘুরে চলে 
উল্টো দিকে, বিপরীত পথে। 

পেরেকের ঝকঝকে মাথাগুলোর মধ্যে যেন গাঁড় গুড় চলেছে কয়েকটা জোনাক; 
আকাশের একাদিকে প্রথমে, তারপর অন্যাদকে তাদের আঁবভভব। তাই তাদের গ্রীকরা 
বলত 'প্ল্যানেট' যার অর্থ ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র | 

আজ যে-সব আকাশদেহ নিজের আলো নয়, সূর্যালোক ছড়ায় তাদের "গ্রহ" বাল 


কয়েক শ’ বছর আগেকার ড্রয়িং। পাঁথবীকে ঘেরা চাঁদোয়ায় যাত্রী পেশীছিয়ে একটা ফাঁক 


পেয়েছে, সেখান থেকে গ্যারিস্টটলের স্ফটিক গণ্ডলগ্‌লির তারিফ করছে। 


YY 
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এ্যারস্টটলের 'শ্বদর্শন: গ্রহগর্দীল স্ফটিক মণ্ডলে নিবদ্ধ 


আমরা । হঠাৎ যাঁদ সূর্য বিদায় নেয় তাহলে চাঁদ শূকর মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহ আর 


জব্লবে না। 


আমাদের আলো আর তাপ জোগায়, তাতে সম্ভব হয় জীবনযান্রা। আগেকার দিনে ভুল 


করে সূর্যকে গ্রহ বলা হত। 
বিশ্বরঙ্গাণ্ডের গঠনের কী ব্যাখ্যা এারিস্টটল দেন তা আগেই বলোঁছ। তাঁর মৃত্যুর 


পাঁচ শ’ বছর পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত টলোম নতুন একটি 'বিশ্বতত্ব গড়ে তোলেন। 
গ্যারস্টটলের স্ফটিক লোকে টলোঁম বিশ্বাস করতেন না। তান ভাবতেন যে সমস্ত 


জ্যোতিষ্ক মহাশ্‌ন্যে পৃথিবাকে প্রদক্ষিণ করে। 
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টলেমীয় দর্শন এত জাঁটল যে টউলোম নিজে না বলে পারেনানি: 'গ্রহগর্ীল কী করে 
চলে তা বোঝাবার চেয়ে আমার পক্ষে গ্রহগ্ীল চালানো আরো সহজ!” 

তাঁর দর্শনের দৌলতে Tee আকাশে গ্রহগুলির গাঁতর বিষয়ে আগে থেকে বলা 
সম্ভব হল। তাঁর ধারণা ভ্রান্ত হলেও নিজের কালে টলোম ছিলেন মহা জ্যোতর্বিজ্ঞানী, 
তাঁর দর্শন এ্যারস্টটলের দর্শনের চেয়ে অনেক অগ্রসর 

পরবর্তী কালে টলেমীয় দর্শনকে সত্য বলে স্বীকার করে খ্চ্টীয় চার্চ, তাঁর ধারণায় 
সন্দেহ করাটা {বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। 


স্বর্গলোক 


টলেমির 'বশ্বদর্শন: শুন্য মহাকাশে গ্রহের চক্রপাক। 


স্বাধীন চিন্তার “a; ছিল খক্টধর্ম। বিজ্ঞানের বিপক্ষতা করত AIA বশপ ও 
পাদরণরা। তাদের কাছে বিজ্ঞানী এবং তাদের বই দুই-ই পরম TL 

টলোমি থাকতেন যে আলেকজান্দ্িয়া সহরে সেখানে তাঁর মৃত্যুর দু শ' বছর পরে 
একটা ব্যাপার ঘটে। প্রাচীন কালের সবচেয়ে বড়ো লাইরোর ছিল আলেকজান্দিয়ায়। চার 
লক্ষের বৌশ, সবকটি হাতে লেখা । এমন {ক আজকের দিনেও এ-রকম একটা গ্রল্থসংগ্রহকে 
বড়ো লাইব্রোর মনে করা হয়। 

ঘচাকৎসাশাস্ত্,, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতীর্বজ্ঞান, গাঁণত এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাচীন 
কালের পণ্ডিতদের লেখা বই ছিল লাইব্রোরতে। দেশাবদেশ থেকে পাঁণ্ডতরা আসতেন 
পড়তে | 

৩৯১ সালে fain িওীঁফলাস-এর উসকাঁনতে একদল খ্‌শ্চান আগদন ধাঁরয়ে 
পড়য়ে দেয় লাইরোরটা। মহামল্য সব জানিস 'লপ্ত হল। সোনা বা হারের জেরে 


দাম ছিল পরীথগুলো, ওগুলো তো আর 'ফারয়ে দেওয়া চলে না! 
প্রায় বিশ বছর পরে উন্মত্ত জনত প্রাচীন জগতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাহলাকে, 


খক্টীয় তত্ব বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর শুরুতে স্বর্গ 
থবীর কোনো রুপ ছিল না, ছিল মহাশন্য। তারপর ঈশ্বর 


অব থেকে Patent করলেন জালোককে। পৃথিবী তাই ALA থেকে বিশ্বের কেনে 


| দিতায় দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আকাশমণ্ডল, নাম দিলেন তার স্বর্গ আর এই 


রিবা A উনার স্লকে জালারা করল OUT সরে ভয়াল! উর দার, 
স্বগাঁয় জল যা পরাতে পড়ে কতা হল ALR) প্রাচীন কালে লোকে ভাবত বে স্বর লোকের 
কোথাও এ জল জমে, তারপর ছোট ছোট গর্তের মধ্য দিয়ে পড়ে পৃথিবীতে ৷ 


শুকনো ডাঙাকে আলাদা করে গাছপালা গজাবার হনকুম 


২৩ 


শুধু চতুর্থ দিনে ঈশ্বর 'পাঁথবীকে আলো দেবার জন্য' সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র 
সৃষ্টি করলেন। 

পঞ্চম দিনে তিনি সৃষ্টি করলেন সরীসৃপ, মাছ আর পাঁখি আর ষষ্ঠ দিনে পশু 
ও মানুষ৷ 

বাইবেলের কাহিনীটিতে কত যে উলটোপালটা কথা আছে পড়লে অবাক লাগে। 
সবকাঁট আলোচনার যোগ্যও নয়। শুধ একটা প্রশ্ন করা যাক: প্রথম দিনে দেখা দিল 
আলো আর চতুর্থ দিনে সূর্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রগ্ল _ তাহলে আলো এল কোথা থেকে? 
তাছাড়া, সূর্য নেই, চাঁদ নেই, প্রথম তিনটে দিন তাহলে কী করে গোনা হল? 

এ সব উলটোপালটা feta 
বলে: "যীশু খুষ্টের পর আর কোনো 
বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই! চার্চের 
কর্তারা টলোমর ধ্যানধারণা গ্রহণ করল, 
তার কারণ বাইবেল-কাহিনীর খুব 
বিরোধিতা এগুলো করেনি। টলোমর 
ATS ভুল প্রমাণত যখন হল তখনো 
চার্চের মহোদয়গণ সেটা আঁকড়ে ধরে 
থাকে, আর অবিশ্বাসীদের উপর 
নির্যাতন চালায় | 
যে পাঁথবীর গভীর জঠরে নরক নামের 
একটা জায়গা আছে যেখানে পাপীদের 
ভয়ানক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। আর 
দেবদূত আর মান খাষিদের আবাস 
স্বর্গ গ্যারস্টটল কাঁথত 'প্রাথীমক 
চালিকা «Tea জায়গায় অবাস্থিত। 

দেবদূতদের একটা কাজ জুটিয়ে 
দেওয়া হল স্বর্গে। পাদরীরা বলল 
দেবদৃতরাই গ্রহ চালায়। পোনেরো 
শতকে জি. ফণ্টানা-র লেখা একটা 
বইয়ের এমন ক নাম দেওয়া হল: 


'পাথবীতে opted জানিস এবং গ্রহচালক দেবদনতদের 
বিষয়ক গ্রন্থ ৷” 

একটা বিষয়ে শুধু চার্চের লোকেদের মতান্তর ছিল: 
দেবদূতরা গ্রহ চালায় কী করে? 

কয়েকজন বলল: চাষা যেমন শস্যের থলে নিয়ে যার 
কারখানায় ঠিক তেমন ভাবে দেবদূতরা পিঠে বহন করে 
ভাস্বর গোলকগনীলকে।' 
অন্যরা বলল: ‘না! কুলিরা মদের পিপে যেমন করে 
গোলকগীলকে গড়ায় ।' 

আর একদল বলল: “দুটোর কোনোটাই ঠিক নয়। 
গাঁড়তে জোতা ঘোড়ার মতো দেবদুতরা গোলকগলোকে 
ora’ 


পাণ্ডিত ব্রহ্মচারী tutte নক্ষত্র এবং গ্রহদের ভালো 
য় সঙ্গীরা কী 


কিষ্টফার কলম্বাস এবং তাঁর আবিষ্কার 


পির লা রানার ডি বা 
নানা রানা এইবার উনি EE PS 
জাগে তাঁর মনে। 

ac 


এ দর্ট সমৃদ্ধ দেশে স্থলপথে যাত্রা সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ছিল, বরাবর পূরবাভিমূখী 
যেতে হত। পাঁথবা যে গোলাকার এ ধারণা তখন বেশ জোরদার, তাই কলন্বাসের মনে 
হল যে পশ্চিমে পাড়ি দিলেও ভারত ও চীনে পেশছনো যাবে। 

তিনি জানতেন না যে তাঁর পথ আটকাবে আমোরকার বিরাট মহাদেশ। এও তান 
জানতেন না যে সমদদ্রপথে চীন অনেক দুর, যদিও স্থলপথে যাত্রার চেয়ে AT সহজ। 
সাঁত্য বলতে পাঁথবীর আয়তন তখনকার দিনে অজানা ছিল, লোকে যা ভাবত তার চেয়ে 
আয়তনে অনেক বড়ো ছিল পাঁথবী। 

অভিযানের তোড়জোড়ের অনুমাতলাভে বিশেষ বেগ পেতে হল কলম্বাসকে। তাঁর 
ধারণায় বিশ্বাস করে এমন লোক ছিল না প্তুগালে। সেখান থেকে তান যান প্রাতবেশশ 
দেওয়া হল। ১৪৯২ সালের oF আগস্টে পালস বন্দর থেকে তান যাত্রা করলেন 
এগদালতে স্প্যোনিশ ভাষায় এদের বলত কারাভেলা)। 

তিনটি জাহাজে — সাণ্টা মারিয়া, নিনিয়া ও পিণ্টা — সবসদ্ধ ছিল নব্বইটি আঁফসার 
ও নাবিক। লোকবল কম, দীর্ঘ যাত্রা — কিছুতেই ডরালেন না গ্যাডামিরাল। 

যাত্রা সফল হওয়াতে কলম্বাসের আত্মবিশ্বাস সার্থক হল। অনেক সপ্তাহ পরে গোচরে 
এল গদরানাহানি দ্বীপের সবুজ উপকূল। গুয়ানাহাঁন নামটা সেখানকার অধিবাসীদের 
দেওয়া, কিন্তু কলম্বাস নাম 'দিলেন ‘সান সালভাদর' অর্থাৎ “পৃত পরিভ্রাণকর্তা'। 

দু সপ্তাহ পরে আবিষ্কৃত হল বৃহৎ দ্বীপ কিউবা এবং তারপর হাইটি। 

কলন্বাসের TE ধারণা হল যে তাঁর আবিষ্কৃত alata ভারতের অংশ — এ ধারণা 
নিয়ে তিনি ফিরলেন স্পেনে। 

অনাতাঁবলন্বে ইউরোপাঁয়রা জানল যে নব-আবিচ্কৃত দ্বীপগ্ীল ভারত নয়, এদের 
পেছনে আছে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা বিরাট একাঁট মহাদেশ। তবু কলম্বাসের দেওয়া 
শামগুলো রয়ে গেল, এদের বলা হত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া আর আসল ভারতের নাম হল ইস্ট 
ইণ্ডিয়া (বর্তমানে “Key ভারত নামে পাঁরচিত)। ভারতের অধিবাসীরা হল ইণ্ডিয়ান, 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দেশজ বাঁসন্দাদেরও ডাকা হয় ইণ্ডিয়ান বলে; দুটো জায়গার মধ্যে 
সমদদ্রের বিরাট ব্যবধান, তব কলম্বাসের ভুলের জন্য তাদের এই নাম দেওয়া হয়। 

ওয়েস্ট Shug sere পোরয়ে যে বিরাট মহাদেশ CTS আঁবচ্কৃত হয় মহানাবিক 
কলম্বাসের দৌলতে কিন্তু তার নাম রাখা হল আভিযাত্রী আমোরগো ভেসপযাচ-র নামে, 
হীন নুতন atlases কয়েকবার পাড়ি দেন আমোরকাকে এখনো প্রায়ই নূতন পাঁথবাঁ 


বলা হয়)। কিছ? দিন পরে বন্ধদের কাছে চাঠপত্রে কলম্বাস তাঁর নানা যাত্রার 
নর্ণনা দেন। 


২৬ 


১৫০৬ সালে দাঁরদ্র, প্রায় বিস্মৃত কলম্বাস দেহ রাখেন। 
কয়েক বছর পরে আর একটি মহা আঁভযাত্রী, ফার্নান দ্য মাগেল্লান-এর নেতৃত্বে জাহাজের 
একটি সেকায়াড্রন পৃথিবী পারক্রমণ করে। এ যাত্রার বিষয়ে আরো কিছ তোমাদের বলব। 


প্রথম পৃঁথবশী পরিক্রমা 


১৫১৯ সাল, ২০শে সেপ্টেন্বর। স্পেনের সৌভল বন্দর থেকে ছাড়ল পাঁচাট ছোট্ট 
জাহাজের একাট স্কোয়াড্রন। 

জাহাজগূুলির নাম সান আস্তনিও, ট্রানডাড, কনসেপসিয়ন, ভিভতরিয়া ও সান্তিয়াগো । 
আঁফসার এবং নাবক মলিয়ে সবসূদ্ধ যাত্রা করে ২৩৯ জন, ফেরে AE কয়েকজন 

স্প্যানশ স্কোয়াড্রনাটির অধিনায়ক গ্যাীমরাল মাগেল্লান। জন্মসূত্রে তিনি স্পেনের 
লোক নন, প্রাতবেশী পতুগাল থেকে আসেন তাঁন। 

যে কতব্্যকর্ম ফার্নান দ্য মাগেল্লান নিজের সামনে রাখেন তা LR — সেটি হল 


আটলান্টিক মহাসম্দ্র থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার একটি পথ বের করা। 
মানচিত্রে একবার চোখ বোলাও। দ্যাট মহাসমদ্রের মাঝে বিরাট আমোরকা মহাদেশ, 


কর্‌ MERTEN তুষারাবৃত জল থেকে কুমের সমর PS তার বার সে-সমর 
আমোঁরকার পাঁশ্চমবতাঁ মহাসম্দদ্রাট SPS হয়েছে, তার নামকরণ করা হয় ARS 


দাঁক্ষণ সমদদ্র। 
মাগেল্লানের আগেও সমাদ্রযান্রীরা নতুন অজানা মহাসমদ্রটিতে হানা দেবার চেষ্টা 


করেন, কিন্তু যেখানেই তাঁরা যান, ভূবিষুবরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে, তাঁদের পথ রোখে 
আমোরকা মহাদেশ। প্রায় সবাই ভাবত যে আটলাণ্টিক TEPER থেকে এই বৃহৎ দক্ষিণ 


সমুদ্রে যাওয়া অসন্তব। 

এ কথাটা মেনে নেনান মাগেল্লান। তাঁর সন্দেহ {ছল না যে দাক্ষণে কোথাও একাটি 
শালী টি MERGES বর করেছে। লোকবল এবং জাহাজ পেলে প্রপার্টি বের করার 
ভার [তালি নেবেন বলেন। PHF দেশ পর্তুগালে জাহাজ ও লোকজন জোগাড়ের চেষ্টা বহু 


বারা লে পতাদি: a হজ যায়া সোই: যে খর চিন লোন তা দি 
মলল। তাঁকে দেওয়া হল একটি স্কোয়াড্রনের ভার। 


যাত্রায় স্প্যানিশ অভিযানের নেতা এই ভাবে হলেন পর্তুগালের 
মাগেল্লান পেততণীজ ভাষার মাগেলহায়েনস)। প্র 


২৭ 


দেশ থেকে পাওয়া লাভের বশ ভাগের এক ভাগ। THY উচ্চ পদ আর সম্ভাব্য সম্পদের জন্য 
বড়ো একটা দাম দিতে হয় তাঁকে: দেশর অধীনে FRE গার্বত স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন 
তাঁকে হিংসা করত, সুযোগ পেলে তাঁকে সাবাড় করার শপথ তারা গ্রহণ করে! 

এমন FS যাত্রা শুরুর আগেই তাঁকে বাধা দেবার সমস্ত কিছু আয়োজন তারা করে। 
অভিযানের জন্য প্রয়োজনগীর টাকা তারা জোগাল না, এমন কি তাঁর জান নেবার একটা 
চেষ্টা পর্যন্ত করা হল। তাঁকে ওরা দিল পুরোনো পচা কারাভেলা; তাঁর মাঝিমাল্লা হল 
নানা দেশের ভবঘুরে, স্বদেশে নানা অপরাধের দণ্ড এড়াবার জন্য পলাতক জার্মান, ইংরেজ 
ও ইতালীয়রা। 

মাগেল্লান FF হার মানলেন না। সমস্ত অস্মাবধা তান আঁতক্রম করলেন। We বারের 
জনয যথেষ্ট খাবার ও সরঞ্জাম কেনার মতো টাকার জোগাড় করলেন তানি; জাহাজগনালকে 
মেরামত করা হল, তালিম দেওয়া হল নাবকদের। 

সাঁতয, সুর দেশে আঁভযান চালাবার জন্য মাগেল্লানকে কেন নিয়োগ করা হয়? 

মাগেনানের আশা হিল তান সমস্ত FRM লোকের কাছে VERS প্রমান করবেন 
যে পাথর বলের মতো গোল। সে-সময় কিনতু কয়েকজন মা পাণ্ডিত পরব আকার 
Fee er ামাতেন। রাজারারা বা ওনাগরদের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। 
আল এমা চিন্তা _ মাগেল্লানের অভিযান সফল হলে অচেল মূনাফা পেটা যাবে। 

মোদের হয়ার জার গনে হানে এমন HTT উবে দি রোম টনারাররিকে 


নাম ছিল 'গোলমারচের থলে'। . 
আর এই সব দিনে মাগেল্লান রওনা দিলেন তাঁর সংবৈখ্যাত ত যাত্রায়। প্রাচ্যের মশলা, 


গোলমাঁরচ, দারচীন আর আদা লাগত বি 
র তো হজ্‌মি জানস। CTA তোর-কাঁরয়েদের আঁত Tate 


বর eR প্রা জন চির ভোলে জার দি NTS ভার 
রে 


এবং মল্াদ্বীপপনুঞ্জে (মশলা TTA) এর 


ইউরোপে তাহলে প্রাচ্যের মশলা 
ইউরোপে পেশছবার পথ AT আর কঠিন; প্রাচ্য থেকে মশলা-আনা সওদাগরদের আসতে 


২৯ 


হত wea পৌরয়ে, সমুদ্র 


জলদসন্য আর ডাঙায় ডাকাতদের 
তাদের, পথিমধ্যে নানা দেশের 
রাজাদের দিতে হত মোটা 
মাশুল। সুদূর প্রাচ্য থেকে 
ইউরোপে আসতে দু তিন বছর 
যেত কেটে — মাকরণে পোলো 
আর আফানাস নাঁকাতনের 
কথা মনে আছে তো? 

১৪৫৩ সালে তুকারা 


পাথবী পরিক্রমণের কালে মাগেলান। চারিদিকে যন্ত্রপাতি 
নিয়ে জাহাজের গলইতে তিনি উপাবিষ্ট। যন্বপাতিগযীল 
জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য (১৬ শতকের ড্রায়ং)। 


কনস্টাণ্টনোপল দখল করার 
পর প্রাচ্যে পেসছনো আরো 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই মালয়ে 
এক 'পপে গোলমারচের যা 
দাম তাই ইউরোপে Tos হত 
এক চিমাঁট গোলমারচের জন্য। 

মাগেল্লানকে অভিযানে 
সওদাগররা ভাবে যে Teta 
মশলা দ্বীপপুঞ্জে অল্প সময়ে 
এবং নিরাপদে পেঁছনোর একটা 
পথ বের করতে পারবেন। 
তাছাড়া তাদের আশা faa 


TTR দ্বীপপঢঞ্জকে কবলে আনার। শুধ এই কারণে তারা মাগেল্লানের আঁভযানের জন্য 


পয়সা খরচ করে। 


আমোরকার উপকূল পর্যন্ত রোমাণ্টকর Tre, ঘটল না। অবশ্য সান আন্তানও, 
কনসেপাঁসয়ন এবং 'ভিত্তারয়ার ক্যাপ্টেনরা সর্বদা মাগেল্লানের বিরুদ্ধে ষড় চালিয়ে যায়, 


চেষ্টা করে বিভিন্ন জাতির 'লোকদের ক্ষোপিয়ে দেবার। 


প্রধান অস্দীবধে শুরু হল আমোরকার উপকূলে এসে পড়ার পর। দুটো মহাসমুদ্রের 
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মাঝে একটা প্রণালী আছে বলে মাগেল্লান অনুমান করোছিলেন বটে, কিন্তু কোথায়, তা 
তান জানতেন ATI এক একটা উপসাগরে তানি ঢোকেন, এক একটা খাঁড়তে — কোথায় 
সেই রহস্যময় প্রণালশ যেটা ধরে তিনি যেতে পারেন? 

এতে করে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হল। শীতকাল আসন, দাঁক্ষণ গোলার্ধের সেই 
নিষ্ঠুর কাঠন শশতকাল আর দক্ষিণ মের, aaa আভমুখেই তো নাবকেরা পাঁড় 
Tac | 

মাগেল্লান বুঝলেন যে শীতকালে যাত্রা চালয়ে যাওয়া পাগলামি হবে, সমদ্রেরীহমশীতল 
বুকে শীতকালের করাল বড়ে মৃত্যু হবে সকলের। হাওয়া আসে না এমন একটা উপসাগরে 
নোঙর ফেলে রইল পাঁচটি জাহাজ; হাওয়া আসে না বটে, কিন্তু এমন একটা ey নিঃসঙ্গ 
জায়গা পাথবীর বুকে আর Gia নেই। তটভূমি রক্ত, গাছ বা ঝোপঝাড় চোখে পড়ে না! 
এমন কি শীতের মুখে পাখিরা পর্যন্ত ভয়াল জায়গাটা ছেড়ে চলে গিয়েছে। 

নাবিকদের মেজাজ [তারিক্ষ; খাবারের ভাগ গ্যাডামরালের হকুমে কমিয়ে দেওয়াতে 
তারা চটে ছল -_ মাগেল্লানের আশংকা খাবার না কমালে যাত্রা শুর করার সময় কিছুই 


বিরোধিতা করার সাহস কারো রইল না, তবে তাঁর প্রতি স্প্যানিশ অফিসারদের দ্বেষ 


কমল না, তলায় তলায় তারা তাঁর A রইল। 

পাঁচাটি বিরস মাস কাটল শীতের আস্থানায়। তারপর জাহাজগণলো আবার চলল 
দাক্ষিমুখো, সেই রহসাময় প্রণালীর খোঁজে। 

শীত শেষ কভু চ্কোয়াডনের দরর্ভোগের শেষ নেই। একটা খাঁড়র তল্লাসে গিয়ে 
সবচেয়ে দুতগামণ যে জাহাজ সেই সািয়াগো নষ্ট হল। ঝড়ে তটে ধারা লোগে ভেঙে 
গেল জাহাজটা। নাঁবকদের উদ্ধার করে অন্য জাহাজগলিতে ভাগ করে দেওয়া হয, নারি 
যাত্রা শুরন। অবশেষে এল দাঁর্ঘ-প্রত্যাশত জয়লাভের দিন! একটা By অন্তরীপ চক্র 
দিয়ে সমযারীরা দেখল মহাদেশের গভীরে ঢুকেছে অন্ধকার বিষণ একটি প্রণালী _ 
বিক্ষনু্ জলরাশি, প্রবল বাত্যা। 

খোঁজখবরের' জন্য দুটো জাহাজ পাঠালেন মাগেল্লান। কয়েক দিন পরে ফিরল 
জাহাজগনীল, কামানের শন্দে আলিউট জানিয়ে, দাতুল পতাকার সাজিয়ে; নাবিকরা গলা 
ফাটিয়ে epee | সেই মহান আবিষ্কার ঘটেছে, পাওয়া গিয়েছে সেই রহস্যময় প্রণালী! 
মাগেন্লান আনন্দে উদ্বেল! তাহলে তাদের মহাশ্রম ও নানা কষ্ট TA যায়নি, সমস্ত 
বাধা সার্থক হয়েছে, অবাধ্য সপ্যানিয়ার্ডাদের Tera নিরর্থক নয় তাহলে; তান 
যা ভেবোঁছলেন ঠিক তাই _ প্রণালীটা আছে, সেটা ধরা পড়েছে তাঁর কাছে! 


৩১ 


মহান আঁবচ্কারকের সম্মানার্থে পরে প্রণালীটর নাম দেওয়া হল মাগেল্লান প্রণালী | 
দাক্ষণ আমোরকার মানাচত্রে এখনো নামটা বতমান। 

বাঁক চারটে জাহাজ সাবধানে এবং মন্থর গাঁততে চলতে লাগল আবার। 

নব-আবিষ্কৃত প্রণালীটি ধরে পুরো এক মাস ধরে চলল যাত্রা। অবশেষে ইউরোপায়দের 
অজানা একটি TAA এসে পড়ল তারা। আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল মাগেল্লানের 
চোখ। 

‘পশ্চিম দিকে! পশ্চিম দিকে পুরো দমে চল মশলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে! 

কিন্তু সাফল্যের একেবারে কাছে এসে আর একটি দার্বপাকের মুখোমীখ হলেন অদম্য 
সেই নাবিক: বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমস্ত যাত্রার প্রায় সর্বনাশ হতে চলে | সান আন্তানও-র 
সহকারী ক্যাপ্টেন দলের মধ্যে বিদ্রোহ বাঁধয়ে গোপনে স্পেনের দিকে নিয়ে চলল সান 
আন্তীনও-কে। 

বড়ো কঠিন একটা ধাক্কা খেলেন মাগেল্লান: সবচেয়ে বড়ো জাহাজ সান আতস্তানও, 
খাবারের বোঁশর ভাগ তাতে, আর তাও সেরা খাবার, যেটা দীর্ঘতর যাত্রার জন্য জাময়ে 
রেখোছলেন তান। 

[তিনটে মাত্র ছোট জাহাজ, খাবারের অবস্থা কাঁহল, মাগেল্লান কী করলেন তখন? 

সুদৃঢ় কণ্ঠে তান ঘোষণা করলেন, ‘আমরা যাত্রা চালিয়ে যাব, জাহাজের রশারাশর 
চামড়ার বাঁধন খেতে হয় তাও সই! 


১৫২০ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনটে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের উর বিশাল 
জলরাশতে পাড়ি দিল। এর আগে ইউরোপের কোনো জাহাজ এখানে আসোনি। 

সে মহাসমদদ্র কতো বিশাল আগে জানলে সমুদ্রে বিধ্বস্ত, জীর্ণ নড়বড়ে মাস্তুল আর 
ছে'ড়া পাল জাহাজগুলোকে নিয়ে মাগেল্লান পাড়ি দেবার চেষ্টা করতেন কি না সন্দেহ 
কিন্তু ব্যাপারটা তানি জানতেন না। 

মাগেল্লানের সফরের আগে পাঁথবীর প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না 
লোকের। এ্যাডামরাল ভেবেছিলেন যে তিন চার হাজার কিলোমিটার পরেই মশলা দ্বীপপুঞ্জে 
এসে পড়বেন। আসলে তাঁর এবং দ্বীপপন্ঞ্গদালর মধ্যেকার ব্যবধান ১৮ হাজার কিলোমিটার! 

অপরুপ আবহাওয়ায় যাত্রীদের স্বাগত জানাল নতুন মহাসমদ্র। নির্মেঘ আকাশ, দীর্ঘ 
কঠিন শশতে ভোগা নাবিকদের গা জুড়ালো তপ্ত সূর্ব, ফুরফুরে হাওয়ায় STAT, fet অবিরাম 
চলল পশ্চিম দিকে। শান্তিপূর্ণ সমদদ্রকে মাগেল্লান প্রশান্ত মহাসাগর নামে আভাহত করলেন। 

পরে দেখা গেল মহাসম্যদ্রুটি অত নিরীহ নয় মোটে। এত বিরাট সে সমদদ্র যে নাবিকেরা 
বলল এটি বিরাট মহাসম্দ্র _ রুশ ভাষায় এখনো দুটো নামে সম্দদ্রাট পারাচিত। 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল, কিন্তু বাঞ্ছিত তটদেশের কোনো লক্ষণ নেই। কাটল এক 
মাস, আরো একটা মাস, তব তিনটে ছোট জাহাজকে ঘিরে শুধু মহান রিক্ত মহাসমদদ্র। 

জাহাজে ক্ষুধার তাড়না। দেখা গেল যে, অভিযানের জোগাড়যন্ত্রের সময়ে তাজা 
খাদাদ্রব্যের জায়গায় মাগেল্লানের শত্রুরা পচা জাহাজী বিস্কুটের বাক্স তার ঘাড়ে চাঁপয়েছে। 


আরো খারাপ ব্যাপার — ইন্দুরে বাক্সগুলো ফুটো করে খাবার সাবাড় করছে। নাবকের৷ 
ইপ্দুর ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগল, এক একটা SHA ধরা পড়ে, খাবার মতো জিনিস বটে, 
নাবকেরা গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। 


মদ শেষ হয়েছে অনেক দিন, পিপেতে রাখা টাটকা জল গিয়েছে টকে। সে জলের এমন 
দুর্গন্ধ যে ন্যক্কার আসে, লোকে খায় নাক টিপে। 

মাগেল্লানের সেই বিরস ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল: জাহাজের রাঁশরশার চামড়া কেটে খেতে 
হল লোককে | রাঁশরশা ডেক-এ নামিয়ে লোনা জলে ডুবিয়ে নরম করে TAC তারপর চামড়া 
কেটে সিদ্ধ করে গলে ফেলা, চিবোনোর বালাই নেই। এত শক্ত সে চামড়া যে চিবোনো চলে 
না। খাবার পর পেটে দারুণ যন্ত্রণা। 


পুরো তিন মাস ধরে যাত্রা চলল, ডাঙার লক্ষণ নেই। অনাহারে নাবকেরা মরে যেতে 
লাগল। মৃতদের জলে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত হাঙরেরা খেয়ে ফেলে। 

অবর্ণনীয় একটা বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে সবাইকে : মনে হল তরঙ্গের সীমাহীন 
এই মরুভূমিতে অমোঘ মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে তাদের জন্য। নাবকদের মনে হল 
তাদের যাত্রার আর শেষ হবে না, স্থলদেশ কখনো আর চোখে পড়বে AT! 

মাগেল্লান কিন্তু জানতেন যে ফেরার উপায় নেই। সামনে কোনো একাঁদন দ্বীপ দেখা 
দেবেই। ফেরা অসন্তব। ফেরার পথ দীর্ঘ, শাক্ত বা খাদ্যতে কুলোবে না। 

ভয়ঙ্কর সেই যাত্রার তিন মাসেরও বেশ কাটার পর চোখে পড়ল VIET — কঠোর Tae 


পাথুরে জায়গা, নেই এক ফোঁটা জল বা গাছপালা | তবু ভরসা মিলল। ডাঙার মানে জল 
মরুভূমি শেষ হয়ে এসেছে, সত্বর দেখা দেবে সমৃদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ, তাতে মিলবে খাদ্য আর 
পানীয়। এবারে সত্য নিরাশ হল না নাবকেরা। 

১৫২১ সালের ৬ই মার্চ আনন্দমূখর নাবকদের সামনে দেখা দিল একটি দ্বীপ, 
সঁত্যকার একটি দ্বীপ, পামগাছ আর fais জলের স্রোত, ঠাণ্ডা আর পাঁর্কার জল, যে 
জলের GFR এত দিন তারা কাটিয়েছে। এবার মিলবে টাটকা মাংস! সাহসী নাবকদের 
অভাবকম্টের দীর্ঘকাল আঁত্রান্ত এবারে। 

এখন স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মাগেল্লানের অভিযানের সব দর্বপাক শেষ, 
এবার তারা দ্বীপ থেকে দ্বীপে যাবে বিনা ঝামেলায়, যাবে বন্দর থেকে বন্দরে, টিকে-থাকা 
তিনটে জাহাজ ইউরোপে ফিরবে জয়গর্বে। 

কিন্তু ব্যাপারটা সে-রকম দাঁড়াল না। মাগেল্লান আর তাঁর সহযাত্রীদের সামনে তখনো 
অনেক দুর্ভোগ, সে দুর্ভোগ তারা নিজেরা ডেকে আনল । তখন দবার্বপাকের জন্য প্রকাতির 
আর দায়িত্ব নেই; নাবকদের লোভ আর সস্তা জয়াশা দ্যার্বপাকের মুলে। 
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ফাঁলপাইন দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদে রাজাদের যে ঝগড়াঝাঁট তাতে নাক গলালেন মাগেল্লান : 
ইউরোপণয় অস্ত্রশস্ত্র শাক্ত তাদের দেখিরে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে। বর্মাবৃত বাটজন লোক 
‘য়ে তান যুদ্ধে নামলেন মাটান দ্বীপের অধিবাসী এক হাজার লোকের সঙ্গে যাদের হাতে 
শুধু তীর ধনুক আর বর্শা ৷ সে যুদ্ধে নিহত হলেন মাগেল্লান। 

সারা জীবন যে কাজে নিজেকে উৎসর্গ করোছিলেন সেই কাজ অসমাপ্ত রেখে এই ভাবে 


মারা গেলেন প্রসিদ্ধ সেই সমদ্রচারী। 
মাগেল্লান ও তাঁর দলের অনেকের মৃত্যুর পর স্প্যানিশ নাবকেরা বহন দিন এশিয়া 


৬ 


ও অস্ট্রৌলয়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত নানা দ্বীপে ঘরে বেড়ায়। তখন তাদের হাতে মাত্র দুটো 
জাহাজ — '্রীনভাড ও 'ভিত্তারিয়া। ওখানকার লোকদের হাতে যাতে না পড়ে তার জন্য 
Slee কনসেপাঁসয়নকে তারা জবাঁলয়ে দেয়। 

তারপর তারা দেখল যে ট্রিনিডাডের এমন দুরবস্থা যে ইউরোপে আর যেতে পারবে 
না। ঠিক হল প:রোপার সারাবার জন্য ট্রিনিডাডকে রেখে যাওয়া হবে, “LAG ভিত্তারয়াতে 
পাঁড় দিতে হবে ইউরোপে ৷ ভিন্তরিয়ার নাবকদের সংখ্যা ৪৭, তারা যাঁর অধীনে সেই 


সেবাস্তিয়ান দেল কানো ছিলেন অবশিষ্টদের মধ্যে সেরা নাবিক। 
প্রসঙ্গত ট্রিনডাড ইউরোপে ফেরোন। নানা দ্বীপের মধ্যে বহুদিন ঘোরার পর জাহাজটি 


ডবে যায়। সঙ্গে মরে নাবিকদের বোঁশর ভাগ। শেষ পর্যন্ত মাত্র চারজন CONT স্পেনে। 


তখনকার 'দনে রীতিমতো একটা 


ভিন্তারয়া পেঁছল ১৫২২ সালের 
৮ই সেপ্টেম্বর । স্পেনের পতাকা 
মান ১৮ জন মানুষ । পাথবীর এই 
প্রথম পাঁরক্রমণে লাগে তিন বছর, 
মান্র বারো দন বাদ দিয়ে তিন বছর। 
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স্প্যানিশ সওদাগররা খুঁশি। অভিযানের খরচা আর পাঁচটি জাহাজের দাম বেশ উঠে 
এসেছে ২৬ টন মশলা থেকে। 

Ais বটে ১৬০ জনের বৌশ আফসার আর নাবিকের মৃত্যু ঘটে, Teg তা নিয়ে 
সওদাগরদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ওদের মৃত্যুতে পয়সা বের করতে হয়ান গাঁট থেকে। 

এই ভাবে শেষ হল মাগেল্লানের স্মীবখ্যাত আভযান। 

এই প্রথম পাকা প্রমাণ মিলল যে পাঁথবী গোল, দেখা গেল যে নৌযোগে পৃথিবী 
প্রদাক্ষিণ করা চলে। 

সমকালীনদের উপরে মাগেল্পানের আবিষ্কারের বিরাট প্রাতীক্রিয়া কল্পনা পর্যন্ত করা 
আমাদের পক্ষে কঠিন। 

পৃথিবীর মানচিত্র আর একবার দেখ। কলন্বাসের আগে ইউরোপীয়রা আমোরকার 
অস্তিত্বের কথা জানত না; মাগেল্লানের আগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে 
তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এখন মানচিত্র থেকে আমোরকা আর প্রশান্ত মহাসাগরকে 
সাঁরয়ে We | বাঁক অংশটা কত বড়ো? কলম্বাস আর মাগেল্লানের অদ্ভূত সমদদ্রযান্রার আগে, 
সাড়ে চার শ' বছর আগে লোকে ভাবত এই বাঁক অংশটাই হল পুরো পাঁথবী। 


নিকোলাওস কোপোর্নকাস, মহান পোলিশ জ্যোতার্বজ্ঞানী 


কলম্বাস, মাগেল্লান ও অন্যান্য নাঁবকদের মহান সমদযান্রার ফলে বদলে গেল পাঁথবীর 
মানাচন্র। 

লোকে সাঁবস্ময়ে দেখল নতুন নানা দেশ, বাইবেলে উল্লেখ পর্যন্ত নেই এমন সব বস্তৃত 
ভুখণ্ড। আর ঠিক একালে 'বশ্বজগতের গঠন faa একাট নতুন তত্ব উত্থাপন করেন 
ধনকোলাওস কোপোর্নকাস (১৪৭৩--১৫৪৩), পোঁলশ সহর baad লোক 'ঁতান। 
কোপোর্নকাস ছিলেন যাজক, গা পাঁরষদের সভ্য । 

পাঁথবীর সৃষ্ট বিষয়ে চার্চের আপ্তবাক্যের বিরোধিতা করার সাহস কী করে হল 
একাট যাজকের ? 

আগেকার 'দনে চার্চের সেবকরা ছিলেন ীবশেষ একাঁট সমাজ বা শ্রেণী | যাজকসমাজ 
বলে তারা আঁভাহত হতেন, বাঁক সবাই হল অনিত্য বা পার্থব সমাজের লোক। সে-সব 
দিনে যারা যাজক বৃত্তির জন্য তোর হত শুধু তারাই 'শক্ষা পেত। 

প্রার্থনার বই অনুসারে ধর্মোপাসনা গির্জায় চালাতে হবে, তাই তারা পড়তে ?শখত। 
গর্জর ব্যাপার নিয়ে যাজক ও 'বশপদের পত্র বানময় তো করতে হবে, তাই তারা লিখতে 
গশখত; ছাপাখানা আবচ্কার হবার আগে সন্ন্যাসীরা ধর্মগ্রন্থ হাতে নকল করত। 


৩৬ 


পার্থব বৃত্তি যাদের তাদের মধ্যে 
শুধু অল্প কয়েকজন লেখাপড়া জানত। 
রাজা বা সম্রাট কোনোক্রমে হাজাবাঁজ 
করে নাম সই করে, পড়ালেখার বালাই 
নেই, এ ব্যাপারটা খুব দু্ল'ভ ছিল না। 
তাদের িষয়কর্ম চালাত যাজকেরা। 

সেজন্য বিজ্ঞানে মন দেবার ইচ্ছে 
থাকলে পেশাদার যাজক হতে হত। 
রুটিওয়ালার সন্তান {নকোলাওস 
কোপোঁন‘কাস ঠিক তা-ই করেন। তান 
ক্যাথীলক faut, তান তাঁকে এমন ক 
ইতালতে পাঠান দীর্ঘকাল অধ্যয়নের 
জন্য। ধর্মতত্ব ছাড়া কোপোর্নকাস 
চাঁকংসাশাস্ত ও টেকনলাঁজ অধ্যয়ন 
করেন, তান ভালো 'ঁচাঁকৎসক এবং 


a 


দনকোলাওস কোপোর্নকাস (2899—3680)! 


মহান পোলিশ দেশপ্রোমক হলেন কোগোরনকাস। চার্চের যাজক হলেও তন 
creme বির নানা AGES যোগ দেন। সুক্ষ ইজজানয়র তান, নিজেই দর্গ'গনলিকে 


জ্ঞানে, জ্যোতার্বজ্ঞানে। 

কয়েক শা বছর আগে জ্যোঁতাঁবজ্ানদের কাজ আজকের থেকে একেবারে নয নি 
{ছল। আজ জ্যোতীরবজ্ঞানী MATEY TART যন্যের সাহায্যে অনায়াসে তারা দেখতে 
পারেন। আকাশের যে কোনো অংশের ছাব তোলা যায়, দ-রবাঁক্ষণ AC দেখা এবং অদেখা 
অনেক তারা সে-ছাবিতে ধরা পড়বে। কোপোর্নকাসের কালে দ্‌রবাঁক্ষণ বন্দ ছিল না, খাল 
চোখে শুধু তারাদের অধ্যয়ন করতে হত। ig 

গ্রহনক্ষত্রকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে তাদের অবস্থান নির্ণয় 


৩৭ 


যে ভাবে বের করতে হয় ঠিক সে ভাবে । আকাশের মানচিত্রে রেখার একটা বূনোট feta 
মেপে আঁকতে হত তাঁদের, সে রেখাগুলো দেখতে আমাদের মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘমা 
রেখার মতো। 
দুই হাতওয়ালা বিরাট কাঠের কোণমাপা যন্তের মতো। একটা হাত সে AGA লাগানো 
থাকত, আর এ হাত হত দগন্তমুখা। অন্য সচল হাতটা থাকত তারাদের দিকে মুখ করে। 
দুটোর মাঝেকার কোণ থেকে বোঝা যেত দিগন্ত থেকে তারাটি কত উদ্চৃতে। সে-সব fre 
মিনিট বা সেকেণ্ড মাপার জন্য ঘড়ি পর্যন্ত ছিল AT জল আর বাল-ঘাঁড়র সাহায্যে লোকে 
মোটামুটি সময় বিচার করত। 

এ ধরনের বোঠক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কঠিন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালানোর জন্য লাগত 
অসীম কৌশল আর teat আর বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ । 

বছরের পর বছর, রাতের পর রাত, গরমে বা তুহিন আবহাওয়ায় কোপোর্নকাস যেতেন 
ক্রমবোর্ক ক্যাথভ্রালের দেয়ালের একটি গম্বুজের ছাদে। 

FAY অনেক বছর পরিশ্রমের ফলে গ্রহনক্ষত্রের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ তিনি করেন। 


জ্যোতবিজ্ঞানীর কাজ। ১৫২০ সালে আঁকা। 


কোপোর্নকীয় দর্শন। গ্রহ 


পর্যবেক্ষণগদীলর ফলে তাঁর দড় ধারণা 


গুলির নাম লাঁটন ভাবার fats, সে কালে এ ভাষাতেই সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক রচনা লেখা হত। 


হল যে টলেমীয় দর্শন ভ্রান্ত। এ দর্শনে একটি 


রাডার সনা পলি = ভা সতে কালা তিনে সি অ 


সর্ধকে প্রদক্ষিণ করে, পাঁথবীকে নয়। আর স্বয়ং পাঁথবীর 


ব্যাপারটা কী? পাঁথবীটা কি একটা ব্যাতক্রম, অন্য গ্রহ থেকে আলাদা? অবশ্যই নয়। 


পাঁথবীকে নক্ত্রগ্ীলর প্রদক্ষিণের মুলে আছে নিজের মেরুরেখাতে দিনে একবার 
পৃথিবীর আবর্তন। পাথবীর এই আবর্তনের জন্য মনে হয় সূর্য ও গ্রহগ্ীল গাঁথবীকে 
প্রদাক্ষিণ করছে। 

কোপোর্নকাস যখন এই মহান আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ । বহু 
বছর নির্যাতনের ভয়ে তানি আবিষ্কারের কথা চেপে যান, HAST অন্তরঙ্গ বন্ধ; ছাড়া আর 
কাউকে বলেনানি। 

জীবনের শেষ দিকে কোপোর্নকাস শুধু বন্ধুদের নির্বন্ধে তাঁর রচনা ছাপাবার 
অন্দমাত দেন। তাঁর বই প্রকাঁশত হর ১৫৪৩ সালে। লোকে বলে বইটির প্রথম কাপ 
কোপোর্নকাসের কাছে আনা হয় তাঁর মৃত্যুশয্যা়। 

চার্চের কর্তৃপক্ষরা বইটির গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারেনান। মহান জ্যোতীর্বিজ্ঞানী 
এত কঠিন ভাষায় বইটি লেখেন যে অজ্ঞ মঠবাসীদের মগজে ঢোকোঁন। 

অনেক দিন কোপোর্নকাসের বইকে নিষিদ্ধ করা হয়ানি, বিনা বাধায় লোকে পড়ে। 
আর তাই অলক্ষিতে সারা ইউরোপে ছাড়িয়ে পড়ল কোপোর্নকাসের নবতত্। 

কিন্তু অবশেষে বিশ্বলগতের এই নতুন দর্শনের আসল তাৎপর্য ধর্মগরদের কাছে 
ধরা পড়াতে তাঁরা কোমর বাঁধলেন নতুন তত্ত্বের বির্দ্ধে। এ তত্ব তো খষ্টধর্মের খাস 
প্রভু হল মানুষ ; সূর্য চাঁদ আর তারাদের সৃষ্টি করা হয় বিশেষভাবে মানুষের 
খাঁতরে। 

আর হঠাৎ কিনা ভোল বদলে গেল — পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, অন্যান্য গ্রহদের 
মতো AACS প্রদাক্ষণ করা ছোট্ট একটা গ্রহ মাত্র, এমন fe বাচ্চাদের লাটিমের মতো TAA 
মেররেখাতে ঘোরে। 

এর সঙ্গে আবার বলা হয়েছে যে, বুধ শুক্র এবং অন্য গ্রহগ্ল আকাশের স্ফাঁটিক 
পাত্রে আলোর USA কণা নয়, তারাও স্বতন্ত্র জগৎ, তাদেরো আছে নিজের নিজের 
আকাশ ও পাতাল। অন্য গ্রহগুলৈর প্রকৃত বিষয়ে সে-সময়ে কোনো ধারণা ছল না 
জ্যোতী্বজ্ঞানীদের, তাঁরা ভাবতেন আমাদের পাঁথবীতে যেমন তেমন ওগুলিতেও প্রাণ 
আছে। অন্য জগতের লোকেরা বাইবেল-কাঁথত ভগবানসন্ট প্রথম পুরূষ ও নারী, আদম 
ও ইভের WML তো হতে পারে ATI 

ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন aT: কোপোর্নকাসের কথা নিয়ে ভাবতে 
শর; করলেই লোকে অবিশ্বাসী হয়ে পড়বে, বাইবেলের নানা উপকথা যে আজগুবী সেটা 
TAOS তারা আরম্ভ করলে তাদের উপর চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। 


৪9 


জিওদনো ব্লুনো 


সেকালে ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ড যাওয়াটা ছিল দ:ঃসাধ্য, প্রতিবেশী দেশ দুটির 
মধ্যে উত্তক্গ পাহাড়ের প্রাচীর — আল্পস পর্ব'তমালা। Sig গারসংকটে শব্ধ বিপজ্জনক 
সঙ্কীর্ণ পথের ফাঁল। 

ধনীরা খচ্চরের পিঠে চেপে পাহাড় আঁতক্রম করত, স্থানীয় লোকেরা দেখাত পথ। 
যারা গাঁরব তারা যেত পদরজে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে বরফে জমে বা খাদে পড়ে LQ 
শীতের দূধর্ষ তুষারঝড়ের সময় লোকে মরত প্রায়ই। 

তখনকার দিনে পথে চোর ডাকাতের সংখ্যা বেশ ছিল, তাদের হাত এবং প্রাকৃতিক 
নানা অসনবধা এড়াবার জন্য যাত্রীরা — অশ্বতরসওয়ার ও পাদচারী দুই _ যেত বড়ো 


দল বেধে। 
১৫৭৬ সালের শীতকালে সুইজারল্যা ণ্ডযাত্র এমন একটি ক্যারাভানে যোগ দিলেন 


মঠবাসীর বেশধারী একটি নবীন ইতালীয়। 
সরাইখানায় যখন দলের লোক বিশ্রাম করে তখন যুবকাট সহযাত্রীদের থেকে আলাদা 
বসে থাকেন কোণে ঘুপাঁসতে, তাদের 
কথাবা্তনয় যোগ দেন না: কেন তান 
চলেছেন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তর 
দেন সংক্ষেপে, আর কথা বলার সময়ে 
পোষাকের হুড দিয়ে মূখ আবৃত করেন। 
পথ চলেন একা একা, প্যালশ বা অন্য 
মঠবাসীদের ATS চলেন। 
কৌতূহলীরা পর্যন্ত যাত্রাশেষে নবীন 
ইতালীয়াটর গোপন কথা ধরতে পারোন। 


নুঃসাহস তান ধরতেন। 


ইতালির ছোট একটি সহর নোলায় তাঁর জন্ম ১৫৪৮ সালে। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে 
মানুষ হন মঠে। এ কথা তোমরা তো আগেই শুনেছ যে সে-দনে শিক্ষালপৃসদের যাজক 
আর মঠবাসীদের কাছে আবেদন করতে হত। সমস্ত শিক্ষার রূপ ছিল ধর্ম তত্ত্বগত; ছেলেরা 
পড়তে শিখত ধর্মগ্রন্থ থেকে, আমাদের মতো প্রথম ভাগ থেকে নয়। 

ক্যাথলিক মঠবাসীদের মধ্যে অনেক বিভাগ ছিল, তাদের নাম সম্প্রদায় বা বর্গ। 
সবচেয়ে শীক্তশালী ছিল ডমিনিকান বর্গ ৷ acer শিক্ষা পান ডাঁমানকানদের কাছে। খুব 
চালাক চতুর ছিলেন বলে [তান অনেক জ্ঞান আহরণ করেন, বর্গে তাঁকে গ্রহণ করা হয়, 
পরে তান যাজক হন। 

বয়স খন নিতান্ত কাঁচা তখনই চার্চের অনেক শিক্ষাবলশ নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন, 
অনেক কন তাঁর কাছে ভ্রান্ত ঠেকত। মনে দেখা দিল প্রথম নানা ভীরু সংশয়। 

মঠের লাইব্রোরর একটা অজ্ঞাত তাকে একদিন একটা ধুলোভরা, চামড়ায় বাঁধানো, 
ই'দুরে-কাটা বই তাঁর হাতে এল। নবীন যাজক বইটি খুলে লাটনে লেখা নাম থেকে 
জানলেন সেটা টরুনের নিকোলাওস কোপোর্নকাসের রচনা, বিষয়বস্তু হল গ্রহনক্ষত্রের 
কথা। 

প্রসিদ্ধ এই বইটির বিষয়ে কানাঘযযো ইতিমধ্যেই feet শুনোছলেন। আর এখন 
একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে মহারক্রাট! এবার মঠবাসীদের মূখ থেকে নয়, স্বয়ং 
লেখকের কাছ থেকে তানি জানবেন কোপোর্নকাসের SGI 

লাইব্রেরিতে কদাচিত লোকে আসত, সেখানে 'নারাবিলিতে বা নিজের বন্ধদ্বার কুঠারতে 
গোপনে বইটি মন দিয়ে পড়লেন ব্রুনো। নতুন দর্শনের সহজ স্বচ্ছতা তাঁকে অবাক করে 
দিল। নিজেকে সামলাতে না পেরে একজন মঠবাসীর কাছে বললেন কোপোর্নকাসের 
রচনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা। SATA দুঃসাহসী বচনের কথা মঠবাসীঁট বলে দিল 
ডামানকান বর্গের শীষস্থানীয়দের কাছে। 

নবীন মঠবাসীকে ভয়ঙ্কর শান্তর gale দেওয়া হল। তখন তান স্বদেশ ছেড়ে 
পালালেন, যাজকপদ পাঁরত্যাগ করলেন। মঠবাসীর বেশ তিনি ছাড়লেন না, কেননা যে 
দেশে হাজার হাজার মঠবাসী এবং যেখানে যাজকবৃন্দের লোকে ভয়সম্দ্রম করে সেখানে 
এ বেশ রক্ষাকবচের সামিল। 

পালিয়ে তিনি বাঁচলেন বটে, fee বহু বছর স্বদেশের মুখ আর দেখতে পেলেন ATI 
সারা জীবন কোপোর্নকাসের ধ্যানধারণা বিস্তারের কাজে আত্মীনয়োগ করলেন 'জওদ্ণানো 
SOT অবশ্য বাধ্য চেলার মতো শুধু পুরনো বুলে কপচানান তাঁন। কোপোর্নকাসের 
মতামত তান বিকশিত করেন। বিশ্বজগৎ বিষয়ে তাঁর ধারণা এমন ক গরুর ধারণার 
চেয়েও সঠিক। 
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বুনো বললেন, শুধু পৃথিবী কেন, সূর্ধও নিজের অক্ষে ঘোরে। ব্রুনোর মৃত্যুর 
অনেক দশক পরে এর সত্যতা প্রমাণত হয়। 

বুনো বেশ জোর 'দিয়ে বলেন যে, আমাদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অনেক গ্রহ, আর 
নতুন অনেক গ্রহ আঁবত্কৃত হবে যাদের কথা পাঁথবীতে অজানা । TCA মৃত্যুর দু শ' 
বছর পর প্রথম নতুন গ্রহ--ইউরেনস-আবিচ্কত হল, এবং আরো পরে নেপচুন, প্লুটো 
এবং শত শত ক্ষুদে গ্রহ গ্রহাণ্ুপগ্ঞ্জ। প্রতিভাবান মান্দবাটর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল 
এই ভাবে। 

সুদুর নকষত্রগলিতে বিশেষ নজর দেননি কোপোর্নকাস। বুনো বললেন যে, প্রত্যেকটি 
নক্ষত্র এক একটি সূর্য আমাদের সুর্যের মতোই প্রকাণ্ড, আর তাদের প্রদক্ষিণ করে নানা 
গ্রহ। অনেক অনেক দূরে বলে HG ToT আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের সৌরজগতের 
মতো প্রত্যেকাট নক্ষত্র এক একটি বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এমন বিশ্বজগতের সংখ্যা অসীম। 

বুনো আরো বলেন যে, মহাশুন্য সমস্ত বিশ্বজগতের শর; ও শেষ আছে, তারা 
ক্রমাগত পাঁরবর্তনশীল॥ অসাধারণ দুঃসাহসী ধারণা এটি; খুষ্টধর্ম মতে, বিশ্বজগত 
আঁবনশ্বর, ঈশ্বর যে-ভাবে সৃষ্টি করেছেন অনাদকাল ঠিক সে-ভাবে আছে। 

ক্ষমরধার মনশাক্তি ছল ব্রুনোর; শুধু Ghat সাহায্যে যে-সব জানিস তিনি Tacs 
পারেন সেগুলি পরবর্তা কালে দূরবাঁক্ষণের সাহায্যে আঁবচ্কার করেন জ্যোতাবিজ্ঞানীরা। 
জ্যোতীর্বজ্ঞানে কণ দারুণ পারবর্তন SAT আনেন সেটা আমাদের পক্ষে এমন কি কল্পনা 
করা কঠিন। যেন কারাগার থেকে একটি বন্দীকে তান মুক্ত করলেন আর সেই মান্যাঁটর 
চোখের সামনে অন্ধকার ঘুপাঁস জেলকৃঠাঁরর দেয়ালের জায়গায় অবারিত হল অপরূপ ও 


অসীম walt বিশ্বজগত। 

জ্যোঁতাঁ্বজ্ঞানী কেপলার কিছুকাল পরের লোক। তানি স্বীকার করেন যে, ‘সুবিখ্যাত 
ইতালশয়াটির রচনাবলণ পড়ার সময় মাথা ঘোরে, হয়ত তিনি মহাশনন্যে চলেছেন, যে 
মহাশনন্যের কেন্দ্র নেই, আদি নেই, শেষ নেই — এ কথাটা ভাবলে গোপন একটা বিভীষিকা 
আচ্ছন্ন করে দেয়।' 


feer Tat রুনোকে চরম ME, বলে চিনল চার্চ। অগণিত অধন্যাফত জগৎ বর্তমান, 
বিশ্বজগৎ শেষহণন — agar এ তত্ব বিশ্ব সৃষ্টি ও পাঁথবীতে খষ্টের আবির্ভাব বিষয়ে 
বাইবেলের সমস্ত কাঁহনীকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করল _ আর এদোর উপরে তো ACTA 
পত্তন। ayaa বিরদ্ধে চার্চ কর্তৃক আনীত অভিযোগে ১৩০টি পয়েণ্ট ছিল। 

ব্যনোকে কালাপাহাড়ী লোক বলে ঘোষণা করল চার্চের পাণ্ডারা, এ-দেশ ও-দেশে তাঁর 
বাস সিদ্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষদের অন্মরোধ করে। আর ব্লূনো যত ঘোরেন তত বেশ 
করে ছড়াতে লাগলেন নিজের মতাবলী সারা পথবাতে। 
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a, দিন নির্বাসনে কাটল। Mura ইতালিতে ফিরে যাবার বাসনা প্রখর হল 
রুনোর। এর সুযোগ নিয়ে তাঁর সর্বনাশ ঘটাল শন্রুরা। 

একজন নবীন ইতালীয় অভিজাত, জিওভাঁন মচেনিগো, এমন ভাব দেখালেন যে 
ইউরোপের Mies সহরে মুদ্রিত ব্লুনোর অগুনাতি লেখায় তাঁর সাঁতশয় আগ্রহ*। ব্লুনোকে 
তিনি লিখলেন যে তাঁর শিষ্য হতে চান, পাঁরশ্রমের মূল্য দেবেন অনেক। 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ব্যাপারটা নির্বাসিত ব্লুনোর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, ie 
বেইমান করে মচোনগো আশ্বাস দিলেন যে, সব শত্রুর হাত থেকে তাঁকে তান রক্ষা করতে 
পারবেন। ব্লুনোর আস্থা হল, বিদেশে ঘুরে ঘুরে তাঁর ক্লান্ত এসে [িয়োছল। 

মহান বিজ্ঞানী জানতেন না @ ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁকে ইতালিতে ফিরিয়ে আনার 
বেইমান পাঁরকল্পনাটা করোঁছল ইনকুইজিশন। ধর্মের বিরদ্ধে অপরাধে আভিয্দক্তদের 
নির্যাতনের জন্য ইতালি ও স্পেনে যে নিষ্ঠুর বিচারসভা বসত তার নাম ইনকুইজিশন। 
ইনকুইজিশনের কালে বিচারকেরা হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড ঘটায়। এবার তাদের 
বাল হবে ব্লুনো। 

ভোনসে গিয়ে Seal মচোনগোকে পড়াতে শুরু করলেন। শষ্য তাঁকে দিয়ে প্রাতিজ্ঞা 
করিয়ে নিল যে চলে যাবার সঙ্কল্প করলে প্রথমে তার কাছে fama নিতে আসবেন । 
মচোঁনগোর ভয়, পাছে ইনকুইজিশনের মতলব টের পেয়ে ব্রনো পাঁলয়ে যান, যৌবনে যেমন 
পালয়োছিলেন। জ্যোতীর্বজ্ঞানী fara নিতে এলে তাঁকে আটকে রাখতে পারবে সে। 

কয়েক মাস পড়ার পর মচোনগো বলল ব্লুনো তাকে ভালো করে শিক্ষা দিচ্ছেন না, 
তাঁর গ্প্ত বিদ্যার সমস্ত কিছুর ভাগ দিতে তানি নারাজ। 

এর উত্তরে ভোনস ছাড়ার প্রস্তুতি করলেন SAT! মচোনগো খবর দল ইনকুইীজশনে। 
১৫৯২ সালের ২৩শে মে প্রসিদ্ধ পাণ্ডত গ্রেপ্তার হলেন, আটাট ভয়ঙ্কর বছর কাটল 
কারাগারে | 

যে কুঠীরতে তান বন্দী তার ঠিক ওপরে সসের ছাদ। গ্রান্মকালে অসহ্য গরম, 
শীতকালে স্যাঁৎসে*তে আর ঠাণ্ডা। এ কারাগারে বন্দীর জীবন সদার্ঘ একটি যন্ত্রণা = 
‘তলে তলে মৃত্যুর সামল। 
নিজের মতামত প্রত্যাহার করবেন। প্রত্যাহার করলে তাদের 'িরাট জয়। সারা ইউরোপে 
পাঁরাচত ও সম্মানত বুনো যাঁদ ঘোষণা করেন যে ‘তান ভ্রান্ত, চার্চই অন্রান্ত, তাহলে 
বিশ্বজগতের গঠন সম্বন্ধে চার্চের উপকথায় আবার বিশ্বাস ফিরে আসত অনেক লোকের। 


* IAM রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রহ আছে মস্কোয়, লৌনন লাইব্রোরতে ৷ 
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agave কত্ত অদম্য মনোবল। চার্চের বিচারকদের হুমাঁক ও অত্যাচারে তান মাথা 
নোয়ালেন না। নিজের মতামতের সত্যতা বিষয়ে নানা প্রমাণ তিনি দিলেন নাছোড়- 
বান্দাভাবে। 

তাঁর প্রাণদণ্ড দিল ইনকুইজিশন। 'িচারসভার রায় শুনে বিচারকদের শান্ত কণ্ঠে 
বললেন TCA: 

‘দণ্ডাজ্ঞা শুনে আমার যা ভয়, দয়াময় ঈশ্বরের নামে এ দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণে তার চেয়ে 
বোঁশ ভয় আপনাদের ৷ 

বকধার্মকের মতো বিচারকরা রায় দিতেন এ-ভাবে: fan রক্তপাতে অপরাধীর 
দণ্ড হউক এ অনুরোধ জানাইতেছে পণ্য চার্চ" এ দণ্ডাজ্ঞা আসলে ছল সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর — এর অর্থ যে আভয্যস্তকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে! 


আগ্নকুণ্ডে Teer Te ব্রনোর মৃত্যু 


১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জিওদরনো TAs রোমে প্নাড়য়ে মারা হয়। 

অত্যন্ত TASS দণ্ডিত মানুষটিকে নিয়ে যাওয়া হল দণ্ডস্থানে। সামনে 
রক্তলাল একটি পতাকা । সমস্ত গিজার ঘণ্টা বেজে উঠল। পুরো পোষাকে শত শত 
যাজক মৃত্যুকালীন স্তব গাইতে লাগল। দণ্ডিতের গায়ে একটি হলুদ পোষাক, তার ওপরে 
শয়তানের কুৎসিং ছাব কালো রঙে আঁকা । মাথায় BE একটা মোচার মতো টুপ, টুঁপিতে 
আগ্নাশখার মধ্যে শিপটয়ে থাকা একটি মানুষের ছাবি। হাঁটার সময়ে রুনোর হাতে পায়ের 
ভারি শেকলের ঝনঝনানি। হত্যাকারীদের ভয় ছিল, পাছে জনগণকে সত্য জানাবার শেষ 
একটা চেষ্টা করেন Fl, তাই তাঁর জিভ ফেড়ে দেয় তারা। 

ব্রনোর পিছনে বিশপ ও যাজক, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী এবং অভিজাতদের একটা মিছিল, 
প্রত্যেকে APTS | 

যে চত্বরে দণ্ডস্থান সেখানে হাজার হাজার রোমান নাগাঁরক জমায়েত হয়েছে। মাছলের 
পথে লোকে লোকারণ্য। তামাসার জন্য ব্যাকুল সবাই, সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে 
উৎসবের দিনের একটা অঙ্গ; সাহসী বিজ্ঞানীর প্রত অসম্ভব পাশাবক ব্যবহারে বিচালত, 
এমন লোক TPG মান্র। 

খাটতে বাঁধার আগে ক্ষমালাভের 'বানময়ে নিজের মতামত প্রত্যাহারের আর একট 
সংযোগ দেওয়া হল ব্রনোকে। ঘৃণার সঙ্গে সে-ডাক অগ্রাহ্য করে দৃঢ় পদে এাঁগয়ে গেলেন 
মহান জ্যোতীর্বজ্ঞানী। আগুনে দন্ধে মরার সময়ে একবারও কাতরোক্তি করেনান 
তিনি। 

TO LM মারা হল বটে কিন্তু বিজ্ঞানের বিকাশ রুধতে পারল না চার্চের 
কর্তৃপ্রিক্ষরা। 

সংগ্রামে নিহত এক একাটি বিজ্ঞানী-সৈন্যের জায়গা নিল আরো দশাঁট বিজ্ঞানী । 

রোমে যে চত্বরে TA মৃত্যু বরণ করেন সেখানে ১৮৮৯ সালে তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ 
বসানো হয়। 


গালিলিও গাঁলিলেই 


জিওদণনো ad প্রাণদণ্ডের বছরে গাঁলালও গাঁললেই ছান্রশে পা দেন। 
কোপোর্নকীয় দর্শন ঠিক বলে তান মানতেন, কিন্তু ব্ুনোর ভয়ঙ্কর পরিণামে তান এত 
বিচলিত হন যে প্রত্যক্ষভাবে সে দর্শন সমর্থন করার ঝাঁক নিতে তান চানান। 

ঠিক এ সময়ে ঘটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা: দুরবীক্ষণ aa আবিষ্কৃত হল। নতুন 
wale দিয়ে তারা দেখেন প্রথম গাঁলালও। ইতালির এই জ্যোতা্বিজ্ঞানী আকাশে যা 
দেখলেন তাতে মোক্ষম বোঝা গেল যে কোপোর্নকীয় দর্শন সত্য। চাঁদে গাঁলালও দেখলেন 
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পাহাড়, আর দেখা গেল চাঁদ বেশ বড়ো একটা 
জগৎ, আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে অনেক আদল 


আছে। 
চাঁদের মতোই একটা 


কাস্তের রূপে 


শগ্রহকে দেখেন গালিলিও, 
aris উজ্জ্বল বন্দু মাত্ৰ নয় 


পর্যবেক্ষণ, যেটা গাঁলালও 
১৬১০ সালের ৭ই জানুয়ারি 


বৃহস্পাত আলোর একটি ক্ষুদ্র কণামান্র নয়, 
বেশ বড়ো একটা বৃত্ত। বন্ডের কাছাকাছি 
1তনটে ছোট দাগ। SOR জানাযার আর 
একাঁট দাগ চোখে পড়ল গাঁলালও-র। 


নিচের ছবিটা দেখ। 


বচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হল বৃহস্পতির 


গ্রহাটি আকাশে 
|| 


অ রি নত করে ন্‌ 
। তানি দেখলেন 


দেখে হয়ত 


অবাক হবে এই ভেবে যে, গালিলিও কেন গাীলালও গাঁললেই (১৫৬৪-১৬৪২)। 
সঙ্গে সঙ্গে আলোর চারটে বন্দ দেখেনান = 
ওদের ফটোগ্রাফ কত ভালো ওঠে! Teg 


ভুললে চলবে না যে, তাঁর দুরবাক্ষণ যন্ত্র 


দুরবীক্ষণগ্দীলর মধ্যে যেটি 


শুধু অনুসরণ নয়, প্রদক্ষিণও 


{ছল আঁত দুর্বল শীক্তর, এবং পরে তাঁর তোর 
সেরা তার বিবর্ধনশাক্ত ছিল মাত্র ৩০ গুণ। গালালও 


teen করলেন যে বৃহস্পতির গাঁতর সঙ্গে সঙ্গে আলোর চারটি বন্দ; বিরাট গ্রহাটিকে 


করে। এ ভাবে ধরা পড়ল যে বৃহস্পাঁতর তর চারটে চাঁদ আছে। 


বিজ্ঞান জগত গাঁলীলও-র আঁবচ্কারকে অবজ্ঞার সঙ্গে পাতা দিল না। পাদয়া 
দবশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর ক্রেমোনান দূরবাক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে রাজী হলেন না। 


বৃহস্পাঁতর দিকে টোলস্কোপ ফাঁরয়ে কী দেখেন গাঁলালও। 


‘আমি যখন জান বে বৃহস্পাতর কোনো উপগ্রহ নেই, থাকতে পারে না তখন 
দুরবীক্ষণ AT চোখ দেবার দরকারটা কী? 

এ নির্বোধোক্ততে নিজের নামকে শীবখ্যাত' করেন ক্রেমোনান। 

অন্য জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা বললেন বৃহস্পাঁতর কোনো উপগ্রহ থাকা উচিত নয়, কেননা 
সেগুলো মানুষের কোনো কাজে লাগবে না। 

একজন 'বশপ বললেন: 

‘সপ্তাহে সাতটা করে দিন; মানুষের মূণ্ডুতে সাতটা খোলা দ্বার দুটো চোখ, দুটো 
কান, দুটো নাসারন্ধ; আর একটা মুখ; আকাশে সাতটা গ্রহ -_ চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পাঁতি, LH, 
শূক্রু, সূর্য এবং শাঁন। গাঁলালও আরো চারটে গ্রহ আবিষ্কার করেছেন এটা মানলে গ্রহের 
সংখ্যা দাঁড়াবে এগারো — সেটা সম্ভব নয়! 

ইনিও দুরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিতে রাজী হলেন AT! 

এদের সমস্ত আপাত্ত সত্বেও জ্যোতীর্বভ্ঞানীদের শেষ পর্যন্ত মানতে হয় যে বৃহস্পাঁতর 
উপগ্রহ আছে বাস্তীবক। 

মহাশন্যচারণদের মধ্যে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে ALT | চাঁদনী রাতে আকাশের 
আমাদের এই বন্ধাউকে আঁত দ্দর্বল দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, দেখে ALA কত 
তৃপ্তি পায়। 

তাঁর কথায় অবিশ্বাসী যারা তাদের সবাইকে গাঁললিও 
বলতেন, ‘এসে দেখুন না একবার!” 

তিনি বুঝোঁছলেন যে আকাশের বিষয়ে সত্যকার জ্ঞান 
চোখে দেখানো । প্রাত রাত্রে কয়েকজন জমায়েত হতেন 
গাঁললিও-র চারপাশে — তাঁর বন্ধ; বান্ধব, পাঁরচিত BTS, 
এমন ক একেবারে অপাঁরাচিতরাও। সবাই নিজের চোখে 
দেখতে চাইত চাঁদকে । আর দেখে তাদের মনের অবস্থা 
কেমন হত! 

চাঁদের উপারভাগে তারা দেখত প্রকাণ্ড কালো কালো 
ছোপ, যেগুলোকে গাঁলালও ভুল করে ভাবতেন WE ও 
মহাসাগর; দীর্ঘ পর্বতমালা; ছায়ার দীর্ঘতা বিচার করে 
তাদের উচ্চতা ঁহসাব করতে শেখেন গাঁলালও। চাঁদ 
আকাশমণ্ডলে আবদ্ধ একাট ania চাকাঁত, পাঁথবীকে 
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আলো জোগানোর জন্য তার সৃষ্টি _ এ 
কথা শুনলে তখাঁন লোকে হাসত। 

অন্ত এ-সব আবিষ্কারের পর 
গাঁলালও আর চুপ করে থাকতে পারলেন 
না। তখনো ক্যাথাঁলক চার্চ প্রকাশ্যভাবে 
কোপোৌর্নকাসের দর্শনকে ীনাঁষদ্ধ ঘোষণা 
করোনি; ১৬১০ সালে গাঁলালও একটি 
বই 'লখলেন যার নামাঁটি চমৎকার — 
এসডোৌরউস নানাঁসয়াস অর্থাৎ তারাদের 
অগ্রদূত'। বইতে কোপোর্নকীয় দর্শনের 
স্বপক্ষে লেখেন গাঁললিও, কিন্তু লেখেন 
মহা সাবধানে | 

চা্টপতারা চান্তত হলেন: ব্রথনোকে টেলিদ্কোপে দেখা চাঁদের পচ্ঠে। 
মতামত লোপ পায়নি, বরং সে দর্শনের একজন নতুন সমর্থক দেখা দিয়েছে, লোকের 


মধ্যে মতবাদ ছড়ানোর জন্য। 
আর এই সমর্থক এবং সহজশলাখয়ে এমন একটি বিদ্বান ব্যাক্ত যাঁর নাম সারা 


ইউরোপ জানে । 

ক্যা্থালক চার্চের প্রধান, রোমের পোপ ১৬১৬ সালে একটি fort বের 
করলেন। তাতে বলা হল যে কোগোর্নীয় দর্শনকে সমর্থন করে বই ছাপালে গর 
দণ্ড দেওয়া হবে। তাছাড়া ডা. এ ধরনের বই এমন ক কাছে রাখলে অপরাধ বলে 


কোপোন‘কাসের মতামতের প্রাঁত চার্চের ঘণণা এত বিপুল যে ১৮৩৫ সাল পতি 


করেন” অনেক কষ্টে বইটা CITE পারেন । মারার তার AP TF আরাম কয়ে 
কন [ছে ধর্ম প্রচারের আভিযোগে নির্যাতিত হবার ভয়ে যা হোক, তব বইটি 
ছাপা হয়ে বেরোল। চার্চ-পিতারা রেগে আগণন। | 

গাঁলালও-র বই বিতরণ করা দনাষদ্ধ হল; বৃদ্ধ জ্যোতার্বজ্ঞানীকে হদকুম করা হল 
রোমে যেতে, সেখানে তাঁর বিচার করবেন স্বয়ং পোপ! 
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মৃত্যুর ভয় দেখানো হল 


তাকে: [জভ্ঞাসাবাদ চলল 


সামনে সেই ভয়াবহ যন্ত্রগুলি — 
বিপুল পরিমাণে জল ঢোকানো হয়, 
ভাঙার সাঁড়াশি... 

জীর্ণ বৃদ্ধ এসব হুমকি 
প্রত্যাহার করলেন। 

২২শে জুন বিরাট জনতার 
সামনে চার্চে নতজানু হয়ে বসে 
ব্যক্ত করলেন। 

এমন ক তখনো চার্চ তাঁকে 
হাতের মূঠোছাড়া করল না। মৃত্যু 
হয়ে রইলেন। পাঁথবীর গতি 
সন্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করা 
তাঁর বারণ। wa গোপনে একটি 
বই লেখেন গাঁলালও, যাতে 
পাঁথবী ও জ্যোতিহ্কদের [বিষয়ে 
সত্য কথাটি তান স্পষ্টভাবে 
বলেন। 

শনর্যাতন, যন্ত্রণা বা প্রাণদণ্ড, 
কিছুতেই নতুন মতামতের প্রসার 
রোখা গেল না। বিজ্ঞানের বীর ও 
শহীদদের TROT কাজ সার্থক হতে 


লাগল। 


দূরবীক্ষণ ও মানমান্দির 


জ্যোতার্বিজ্ঞানীদের পেশার প্রথম এবং 
সবচেয়ে জরুরী হাতিয়ার হল দুররবীক্ষণ। 
বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতিতে TTR আবচকার 
এত বড়ো ভূমিকা নেয় যে এর বিষয়ে অল্প 
কিছু অন্তত জানা দরকার। 

কয়েকজনের হয়ত চোখ খারাপ, সামনের 
বা দূরের জিনিস দেখতে কষ্ট হয়। কেউ 
বা কাছের জানিস দেখে, দুরের জিনিস 
ঠিকমত বুঝতে কষ্ট হয়। অন্যরা দূরের জানস স্পষ্ট দেখে, কিন্তু RG সুতো পরানো বা 
বইয়ের অক্ষরাবচার আসে AT! 

চশমার সাহায্যে চোখ খারাপ সারাতে শেখে লোকে দীর্ঘ দিন আগে। যারা দুরের 
জিনিস দেখে তাদের ROL % দিকে উত্তল বা কনভেক্স, যারা কাছের জানস দেখে 
তাদের লেন্‌স্‌ অবতল বা কনকেভ। 

প্রথম ধরনের লেন্সের দুটো দিকই উদ্‌গত, মধ্যখানটা ধারের চেয়ে A | আকারটা 
আতশণ কাচের মতো। দয দিক কনভেক্স লেন্সের মধ্য দিয়ে বইয়ের অক্ষর বড়ো দেখায় _ 


সেজন্য এর নাম ম্যাগানিফাহীয়িং গ্রাস। 
দূ. দিক কনকেভ লেন্‌স্‌ ঠিক তার উল্টো — ধারগুলো মাধ্যথানের চেয়ে | এতে 


জিনিস দেখায় ছোট। 

সাড়ে তিন শ’ বছর আগে আচমকা একটা আবিৎকারের গল্প প্রচালত আছে। একাট 
চশমাবানিয়ের ছেলে দু দিক কনভেক্স ও 
দু দক কনকেভ লেন্স্‌ নিয়ে খেলাছল। 
এ-ভাবে ও-ভাবে চোখের সামনে সেগুলোকে 
রাখতে রাখতে অতাঁকতে একটা লেন্স 
রাখল অন্যটার সামনে _ মনে হল দুর 
freA গম্বুজটা হঠাৎ আত কাছে এসে 
পড়েছে। বাপকে কথাটা বলাতে সে দুটো 
লেন্‌স্‌কে একটা টিউবের মধ্যে রাখে। 
এই ভাবে নাক প্রথম দুরবীক্ষণ যন্ত্রের 
Get! 
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গল্পটা সত্য কি মিথ্যে তাতে কিছ? এসে যায় না। জরুরী কথাটা হল এই — ১৬০৫ 
সাল নাগাদ প্রথম দুরবীক্ষণ যন্ত্র দেখা দিল ইউরোপে | একটা টিউবে তোর (এখনকার 
ফিল্ড বা অপেরা-গ্রাসের মতো দুটোতে নয়), এক চোখ বুজে অন্যটা দিয়ে দেখতে ZS! 

গাঁলালও যে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আশ্চর্য কয়েকটি আবিষ্কার করেন সে কথা 
তোমরা জানো। কিন্তু তাঁর aa নিখুত ছিল না। 

দক্ষ কারিগররা দুরবীক্ষণ যন্তুকে আরো ভালো এবং আরো বড়ো করতে লাগল। 
প্রথম দিককার ছোট ছোট যন্ত্রগুলিকে বলা হত স্পাই-গ্রাস, বড়ো যন্গ্যালকে প্রথম 
বলা হল দুরবীক্ষণ বা টেলিস্কোপ | টোলস্কোপ কথাটা গ্রীক, এর মানে "দুর থেকে CHAT’ | 
অনেক দুরের জিনিস চোখে পড়ে বলে যন্তা্টর নাম টোলস্কোপ। 

প্রথম দিককার বড়ো দুরবীক্ষণ যন্ত্রগ্ল ছিল অস্মাবধাজনক। পোলাণ্ডের গ্‌দান্‌স্ক 
সহরে জান হেভোলিউস কর্তৃক fale বৃহৎ দুরবীক্ষণ যন্ত্র ছাব আছে এই পাতায়। 
এটার টিউব পর্যন্ত নেই। দাঁড়তে করে ওঠাতে নামাতে হত, ব্যাপারটা অস্মাবধাজনক। 

বেশি দিন যেতে না যেতে প্রাতফলক দুরবাক্ষণ যন্তের উদ্ভব হল। এর প্রধান অংশ 
হল ঝকঝকে পালিশ করা কনকেভ আয়না, এর দেহাঁট দেখতে আকাশমুখাী প্রকাণ্ড 
কামানের মতো। 

১৯৪১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী দ. দ. মাকসূতভ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং আরো 


নখ:ত একটি দুরবাক্ষণ যন্ত্র Cold করেন। তাঁর যন্ত্রের প্রধান অংশ হল একাট কনকেভ 
আয়না এবং একাট GACT যার একাঁপঠ কনকেভ ও অন্যটা কনভেক্স। এ লেন্স্‌ কাটলে 
দেখা যায় চাঁদের কান্তের মতো একটি গ্রস্তছেদ বা মোনসকাস। নতুন Talos নাম লাঁটন 
থেকে বিজ্ঞানীরা রেখেছেন মোৌনসকাস টোলিস্কোপ। 

এঁটতে প্রাতরূপ বেশ ভালো আসে; এর দেহ বা টিউব পুরনো ধাঁচের দুরবীক্ষণ 


যন্তগ্নীলর চেয়ে অনেক ছোট ৷ ফলে ব্যবহার করা অনেক ALT | 

পর্যবেক্ষণ চলে মানমন্দিরে। সাধারণত AA TAH বড়ো সহর থেকে দূরে তোর করা 
হয় পাহাড় বা এমন ক পর্বতের উপর যেখানে মেঘ কম, হাওয়া আরো স্বচ্ছ এবং শাস্ত। 
অনেক উদ্চুতে [নম্নভূমির মতো হাওয়া অত স্পন্দিত হয় না। 

লোননগ্রাদের কাছে প্ল্‌কোভো মানমান্দর দুনিয়ার একটা সেরা মানমান্দর। নানা 
আকার এবং ies পর্যবেক্ষণের জন্য এর প্রাসাদ্ধ। বিদেশী জ্যোতাবিজ্ঞানীরা 
পুল্কোভোর নাম দিয়েছেন দয়ার জ্যোতীর্বজ্ঞানীয় রাজধানী'। সূপাঁরাচত 
আধমোরিকান জ্যোঁতার্বজ্ঞানী নিউকোল্ব একবার বলেন, পন্লকোভোতে একটা পর্যবেক্ষণ 
[্রনউইচে (লন্ডনের কাছে) চারটে পর্যবেক্ষণের সামিল। 

মহান দেশপ্রেমিক ALAA সময়ে APA হামলাদাররা পদল্‌কোভো মানমান্দির ধংস 


করে। পরে এঁটকে আবার নির্মাণ করা হয়। 


পাঁথবী কত বড়ো? 


এ বইতে অনেক বড়ো সংখ্যার কথা পাবে — মালযন, হাজার মিলিয়ন ইত্যাদ। 
'মালয়ন মানে দশ লক্ষ তা তো জানো — কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয় _ সংখ্যাটা কত বড়ো 
তার একটা উপলান্ধ চাই। 

একজন বিজ্ঞানী একটা পদ্ধাত বাতিলেছেন: িলিয়নের চেহারাটা কেমন জানতে 
চাইলে এক শ' বড়ো পাতা নিয়ে প্রত্যেকটাতে দশ হাজার বিন্দু বসাও (এক শ' লাইন, 
প্রীত লাইনে এক শ’ বিন্দু)। বড়ো একটা ঘরে সমস্ত পাতাগুলো টাঙিয়ে দিয়ে ঘুরে 
তাকালে দেখতে পাবে এক মিলিয়ন বিন্দু। চেষ্টা করে দেখবে নাকি? আগে থেকে 
তাহলে সাবধান করে দিই: প্রাত সেকেন্ডে তিনটে করে বিন্দু বাঁসয়ে এক নাগাড়ে কাজ 
করে গেলেও তোমার লাগবে ৯২ ঘণ্টা। 

যে কোনো ছেলে মেয়ের পক্ষে কাজটা বেজায় বেশি, কিন্তু ক্লাসের সবাই উঠে পড়ে 
লাগলে দু ঘণ্টার বোঁশ লাগবে না। তখন কাগজের পাতাগুলো ক্লাসঘরের দেয়ালে টাঙানো 
যাবে। 

এ ভাবে সারা ক্লাস ভালো করে বুঝবে মালয়ন সংখ্যাটা কত বড়ো। 

এখন ভেবে দেখ: যে কারখানায় তোমাদের স্কুলের খাতা তোর হয় তাকে বলা হল 
একটার উপর একটা করে এক মিলিয়ন খাতা রাখা হোক। গাদাটা কতখানি GY হবে? দেড় 
হাজার মিটারের কম নয়! যা একটা পাহাড় হবে তাতে কাঁচা বয়সের পাহাড়-চাঁড়য়েরা বেশ 
তালিম নিতে পারবে । এখন একবার কল্পনা কর — এক মিলিয়ন সাধারণ পেন্সিল রাখা 
হয়েছে একটা অন্যটাকে ছুইয়ে — svo কিলোমিটার লম্বা একটা লাইন দাঁড়য়ে যাবে। আর 
ait পোন্সিল-কারখানা এক মিলিয়ন পেল্সিলের মালমশলা দিয়ে একটা মাত্র বড়ো পেন্সিল 
তোঁর করে? জিনিসটা হবে লম্বায় ১৮ মিটার, ওজনে ৭ টন। শদুধ্দ রুপকথার দৈত্য, মাথা 
যার মেঘ (Rid, শুধ সে এমন একটা পোঁন্সলে লিখতে পারবে। 

এবার কল্পনা করা যাক হাজার মিলিয়ন ব্যাপারটা কী (আমোরকানরা একে বলে 
বালয়ন, কিন্তু ইংরাজীভাষী অন্যান্য দেশে 'বালয়নের মানে দশ লক্ষ মিলিয়ন)। 

আশেপাশের ছোটখাটো [জিনিসগুলোর আকার এক হাজার মিলিয়ন বাড়ালে সেগুলো 
প্রকাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে । এক হাজার 'মাঁলয়নের স্কুলখাতার গাদা হবে ১,৫০০ িলোমটার 
BE! এর চুড়া পাঁথবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যাবে, শুধ রকেট পেশছবে এর মাথায়। 

পণ্চাশজন ছাত্রের একটা ক্লাস যদ না ছুটিতে দিনে ছ ঘণ্টা স্কুল খাতা গোনে আর 
প্রত্যেকে গোনে ঘণ্টায় তিন হাজার করে, তাহলে হাজার 'মালয়ন শেষ করতে লাগবে 
তিন বছরের বোঁশ। 


6৪ 


সার বেধে হাজার মিলিয়ন পেন্সিল 
পাথবীকে বেড় দেবে। আর হাজার 
ধমালয়ন পৌন্সলের মালমশলা দিয়ে একটা 
পোঁন্সল বানালে সেটা দৈঘেয হবে ১৮০ 
টার, প্রচ্ছে সাড়ে ছয় মিটার এবং ওজনে 
৭,০০০ টন। পাইপের মতো পোঁন্সলের 
ভেতরটা ফাঁপা হলে সেখানে প্রার 
পোনেরোটা একতলা বাঁড় বানানো চলবে, 
এক শ' জন লোকে থাকতে পারে সেখানে | 

তারা বলবে সগর্কে: ‘আমরা থাক 
পোঁন্সল-নগরে |? 

এখন পাঁথবীর আকার নিয়ে পড়া 
যাক। 

পাঁথবীর একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত 
কুয়ো খ:ড়লে সেটা হবে ৬,৩৮০ 
গকলোমটার গভীর । PTY বা মই বেয়ে 
ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে নামতে 
থাকলে, দিনে রাত্রে না থেমে তলায় 
পেপছতে লাগবে প্রায় দদ মাস। 

অবশ্য এমন কুয়ো খোঁড়া সম্ভব নয়। 
সবচেয়ে গভীর খাঁনগুলো তো দঃ 
কলোদসটারের বোশ গভীর নয় _ আর 
এটা হল পাঁথবীর বুক থেকে তার কেন্দ্রের 


যতটা দূরত্ব তার তিন হাজার ভাগের এক ভাগ! 
chat কঠিন ভূতকের নিচে কাঁ আছে? প্র্নটার উত্তর দেওয়া এখনো কিন! 


এদিকে ভূপন্ঠ বেশ RBC অধ্যয়ন করা হয়েছে, লোকে পৌঁছয় এমন জায়গা es 

িামটারের উপরিভাগ হল এমন একটা বর্গ'ক্ষেত্র যার TG এক কিলোমিটার 
waa, ১০০ হেকটারের সমান। পথবীর উপারভাগ তাহলে আয়তনে ৫০,০০০ 'মাঁলয়ন 
হেকটার। এর দশ ভাগের সাত ভাগ জল, বাঁক তিন ভাগ শুধ ET 


পাথবীর ঘনমান কতোখান ? 


[I 


কিউবিক কিলোমিটার কল্পনায় আনতে পারো? বাক্স হিসেবে ভাবলে এক কিলোমিটার 
Oy, এক কিলোমিটার চওড়া এবং এক কিলোমিটার লন্বা হবে 'জানসটা। এ বাক্সে মস্কোর 
সব বসতবাড়ি ও দালান ভরে দেওয়া যেতে পারে | আর পাঁথবীর ঘনমান হল এমন কিউবিক 
কিলোমিটারের চেয়ে দশ লক্ষ মিলিয়নেরও বোঁশ! 

পৃথিবাঁর ভর, অর্থাৎ কী পরিমাণ উপাদানে এর গড়ন, তা কল্পনা করা অতি কঠিন। 
তাই একটা ছি দেবার চেষ্টা করি। 

ধরো, ঠিক করা হল বিশ্বজগতের অন্য একটা জায়গায় পৃথবীকে সরানো হবে। 
পাঁথবীর ভর, অর্থাৎ যা faa তোর তার সবটা — পাথর ও ধাতু, বড়ো বড়ো িপেতে 
জল, সিলিণ্ডার viet গ্যাস — সব যাঁদ এক শ' টন ধরে এমন এক একটা মালগাঁড়তে 
তুলে দেওয়া হয় তাহলে পাঁথবীকে বহন-করা ট্রেনে কত গাঁড় থাকবে? 

বিরাট সংখ্যাটা বললে শব্দটা অচেনা ঠেকবে তোমাদের । তাই অন্য ভাবে বলা যাক: 
পাঁথবীর অবস্থান থেকে শেষ 
মালগাড়িটা যখন ছাড়বে তখন 
ইঞ্জিন পেৌঁছিয়ে গিয়েছে দুর 
নক্ষত্রের এলাকায়। 

বিশ্বগতে সবচেয়ে দ্রুত 
জানিস হল আলোর গাঁতবেগ — 
এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ 
কিলোমটার। 

কা সাংঘাতিক বেগ!’ এ 
কথাটা বলার সময়ে আলোর রাশ্ম 
পাঁথবীকে আট পাক VACA! 

যাঁদ বল: চাঁদ কত দুরে! 
কথা শেষ করার আগেই আলোর 
রশ্মি পেশছিয়ে যাবে চাঁদে। 


পৃঁথবী-বাহন ট্রেনের পিছনে গার্ড লণ্ঠন তুলল ইঞ্জন-চালককে সঙ্কেত জানাতে। 
কতক্ষণে সঙ্কেতাঁট পেশছবে চালকের কাছে? ষাট হাজার বছরের বৌশ। তাহলে বোঝো, 
পাঁথবীর ভর ব্যাপারটা কী! 
পাৃঁথবী-বাহন ট্রেনে গার্ড না রাখলে নয়। গাড়ির সংখ্যা অনেক, কিন্তু ats বিশ হাজার 
{মলিয়ন ট্রাক foe এক একটি গার্ড রাখা ঠিক হয়েছে। তবু আশ্চর্য ট্রেনাটর গার্ড 
জোগাতে লেগে যাবে পৃথবীর সমস্ত লোক — ২৫০ কোটি লোক। দুজন গার্ডের মধ্যেকার 
ব্যবধান হবে ৩৬ কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ পাঁথবী থেকে সূর্যের দুরত্বের প্রায় আড়াই 
গুণ। সবচেয়ে কাছের TH সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জাগল একজন গার্ডের মনে ট্রাকগযীলর 
ছাদ হয়ে স্বাভাবক হাঁটার গাঁততে, ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার হিসেবে চললে তার লাগবে 


লোক, fre; দিনের মধ্য সব বাসা 
আহাৰ্য জোগাতে আর পারবে না পরথবী। 
কথাটা ATS নয়! 

পাঁথবীর উপারভাগকে সমস্ত লোকের মধ্যে 
৯৮45 
ও Perey পাবে পাঁচ হেকটার শুকনো জমি আর 
বারো হেকটার জল। আর পাঁচ হেকটারে অপর্যাপ্ত 
শস্য, ফলমূল শাকসাঁব্জ হতে পারে। প্রত্যেককে 
{বাল করা জাম থেকে খাবার জোগানো চলবে 


শত শত জনকে। 
অবশ্য মরুভূমি আর তুষারাব্ত জায়গাগ্ীলকে চাষবাসের পক্ষে ঠিক করে নেবার 


জন্য অনেক কিছ; করতে হবে। কিনতু সেটা করার সামর্থ আছে ATLA | 

কয়েকজন 'বজ্ঞানীর মতে, আঁবলম্বে কয়লা, লোহা আর তেলের ঘাটাতি দেখা দেবে। 
এটাও সত্য নয়। 
পৃথিবীর সম্পদের শেষ নেই। আজ Galas, হাওয়ার শাঁক্ত, সর্ধরা*মর উত্তাপ 
এবং পারদাগাবক ডেজ কমলা ও ভেলের আগা কারে কালো ধাত 
পৃথিবীতে ধাতুর সরবরাহ SETS | তব কোনো কারণে কোনো ধাতুর ধাতুর ঘাটাত হলে 
ইাঞ্জানিয়ররা তার জায়গা অন্য ধাতু বা প্লাস্টিক দিতে পারবেন। 


৫৭ 


কম্পাসের পয়েণ্ট 


বোনার পাতলা Bb একটা জোগাড় করে আপেলের মধ্যে এমন ভাবে ঢোকাও যাতে 
ঠিক মাধ্যখান হয়ে যায়। সবচেয়ে ভালো হল বৃত্তের কাছে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাহলে 
আপেলের অক্ষ হবে ছ:চটা, অক্ষদণ্ডের উপরে যেমন চাকা ঘোরে তেমন ভাবে এর উপর 
আপেলটাকে ঘোরানো যাবে। আপেল নড়বে, অক্ষ কিন্তু নিশ্চল। 

যেখানে ছ:চ ঢুকেছে এবং যেখান থেকে ফু'ড়ে বেরিয়েছে সেগুলো হল মেরু। উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরু বৃত্তের পয়েণ্টটাকে বলা যাক উত্তর মেরু। তাহলে দুটো মেরুর মধ্যে 
তফাংটা স্পষ্ট থাকবে । এখন আপেলের মধ্যখান ছিরে এমন ভাবে একটা লাইন টানো যাতে 
দুটো মেরু থেকে দূরত্ব সমান থাকে। এটা হল ভূবিষবরেখা, এটি আপেলকে দুটো 
গোলার্ধে ভাগ করেছে। উত্তর মেরুর গোলার্ধ উত্তর গোলার্ধ, অন্যাট দক্ষিণ গোলার্ধ। 

িজবোর্ডের একটি ক্ষুদে মানুষ বানিয়ে ভাবষ[বরেখার উপরে রাখো উত্তর মেরুর 
দিকে মুখ করে বা আরো সহজে বলতে গেলে, উত্তরমুখো করে। লোকটার ভান হাত 
পুুবের দিকে থাকবে, বাঁ হাত পশ্চিমের দিকে। 

এ-বার উত্তর মেরু থেকে দাঁক্ষণ মেরু পর্যন্ত একটা লাইন টানো। এটির নাম 
মৌরভিয়ান বা মধ্যরেখা, অর্থাৎ মধ্যাদনের রেখা । নামটা এল কোথা থেকে? আপেলে উত্তর 
ও দাক্ষিণ মেরু ছিরে একটা সুতো জড়ানো সহজ, কিন্তু পৃঁথবীর বেলার নয়। সেটা 
করতে গেলে বিশ হাজার কিলোমিটার লম্বা একটা সুতো নিয়ে যেতে হবে উত্তঙ্গ পাহাড়, 
সমুদ্র ও মরুভূমি পোরয়ে। বা হোক, ছোট একটা মধ্যরেখা 
টানা চলে এ-ভাবে : 

লম্বা একটা খুটি এমন ভাবে মাটিতে বসাও যাতে 
একেবারে খাড়া হয়ে থাকে | তারপর দরকার হল রোদের দিনে 
খ:টিটির ছায়ার AGA দেখা । ভোর সকালে ছায়া হবে দীর্ঘ, 
তারপর সূর্য উঠলে ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। মধ্যাদনে 

ছায়া যখন সবচেয়ে ছোট তখন একটা গজাল মাটিতে 
পোঁতো। গজাল থেকে VIG পর্যন্ত লাইন টানলে সেটা হবে 
মধ্যরেখার একটা অংশ; উত্তর গোলার্ধে তোমার বাস হলে 
খ:ঁটটা হবে তোমার লাইনের দাঁক্ষণ প্রান্ত আর গজালটা 
উত্তর প্রান্ত। লাইনটার নাম মধ্যরেখা বা মধ্যদিনের রেখা, 
কেননা মধ্যাদনে তুমি সেটা টেনেছো। 


GY 
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aciba দিকে পিছন ফিরে আর গজালের 
দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তুমি দেখবে উত্তর 
দিক, দক্ষিণ দক থাকবে তোমার পিছনে, পুব 
ডাইনে আর পশ্চিম বাঁয়ে। কম্পাসের চারটে 
প্রধান পয়েন্ট বের করার উপায় হল এটা। 
এদের মধ্যখানে অন্যান্য পয়েণ্টও আছে = 
উত্তর-পূব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূব এবং 
দাক্ষণ-পাশ্চম। 
স্থল ও জলপথের যে সব যাত্রীদের 
তারা এদের মধ্যে আরো অনেক পরেণ্ট 
বসায়, যেমন উত্তর-উত্তর-পুব, পৃব-উত্তর- 
পূব ইত্যাদ। কথাগুলির অর্থ তোমাদের 
কাছে এখন সহজবোধ্য হয়েছে মনে হয়। 
" কিন্তু মেঘলা বা বাদলা দিনে দিকানির্ণয় 


চলে কেমন করে? তখন কম্পাসের চুম্বক কাঁটা ব্যবহার করতে হয় _ এর একটা দক 
উত্তরমুখী, অন্যটা দক্ষিণ। কম্পাসের ছোট গোল কার্ডে সব কটা পয়েন্ট বসানো আছে = 


সেজন্য তাদের নাম কম্পাসের পয়েণ্ট। 


'নিমেন্ঘ রাত্রে প্রবতারার দিকে তাকিয়ে কম্পাস বিনাই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম বের 


করা চলে। 

উত্তর গোলার্ধের বাঁসন্দে সবায়ের কাছে 
একটি নক্ষত্রমণ্ডল পরিচিত, এর নাম 
সপ্তীর্ধমণ্ডল বা বড়ো CaF! অবশ্য 
চেহারাটা মোটেই ভাল্মকের মতো নয়, বরং 
হাতাওয়ালা বাঁটর মতো। আগেকার দিনে 
লোকে বলত বড়ো হাতা, সবচেয়ে TOA নাম 
বোধহয় সেটা। 
একটা লাইন যাঁদ টানো এবং আরো পাঁচ গণ 
এগিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সেটা প্রায় পূব বা 


উত্তর তারার মধ্য দিয়ে যাবে। 


Ce কখনো স্থান পারবত ন 
করে না। আর সমস্ত তারা এটিকে 
প্রদাক্ষণ করে যেন তাদের কেন্দ্র এটি, 
‘কিন্তু ধুবতারা নিজের জায়গায় অটল। 

উত্তর দিক দোঁখয়ে দেয় LAST! 
এর মুখোমীথ দাঁড়ালে কম্পাসের 
অন্য সমস্ত পয়েন্ট বের করা চলে। 

অন্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জের _ ছোট 
ভাল্লক বা শিশুমারের শেষ তারা হল 
STAT | শশমারের আকার অনেকটা 
সপ্তীর্ঘর মতো । 
ও ছোট ভাল্লঃকের। আগে তারা ছিল 
রাখালয়া লোক, ভেড়া, উট আর ঘোড়া 
পালন করে জীবকা চালাত। ভাবত 
আকাশেও পশুপালক আছে। নিশ্চল 
ধুবতারাকে তারা বলত খাট, যে 
খাটতে ছটা ঘোড়া অর্থাৎ ছোট 
ভাল্পকের অন্য নক্ষত্রগলি বাঁধা। সারা 
রাত তারা খর চারপাশে ঘোরে আর 
ৰা স্বর্গের ঘাস খায়। বড়ো ভাল্পক বা 
সপ্তীর্ধর যে সাতাঁট তারা সারা রাত 
Avia ও GAOT খাট আর ঘোড়ার চারপাশে চক্কর 
দেয় তাদের তারা বলত সাত ঘোড়াচোর — স্বর্গের ঘোড়া ছারর মতলব তাদের। 
আকাশে ধ্ুবতারাকে বের করতে শিখলে পরে কাজ দেবে। 


পাঁথবীতে দন রাত্রি কেন হয় 


স্টেশন থেকে মন্থর গ্রাততে বেরোনো ট্রেনে বসে মনে হয় অন্য লাইনের নিশ্চল ট্রেনটা 
fore; face হটছে। আসলে কিন্তু তোমার ট্রেনটাই আস্তে আস্তে এীগয়ে চলেছে। গাঁত 
বাড়লেই ভ্রান্ত কেটে যায় ঝাঁকুনি, দোলাঁন আর A খট শব্দে। 


vo 


জাহাজ যখন বন্দর ছাড়ে তখন একহ ভূল হয় আমাদের। ক্ষণেকের জন্য মনে হয় 
বন্দরটা জাহাজ থেকে সরে যাচ্ছে। 

আতিকার একটা লাটমের মতো আমাদের পাঁথবী শুন্যে ঘর্ণযমান। 

একটা লাটিম ঘ্ারয়ে তার উপরে কাগজের ছোট টুকরো বাঁসয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে 
টুকরোটা পড়ে ANA! যে শক্তিতে ওটা পড়ে তার নাম কেন্দ্রাতগ শীক্ত। অর্থাৎ যে শাক্ত 
কেন্দ্র থেকে অন্যদিকে টানে। কোনো FR, ঘুরতে থাকলেই দেখা দেয় এ শাক্ত। 

পাকের চাক্পাক-যন্ত্র জোরে, ক্রমশ জোরে ঘুরতে থাকলে ওপরকার লোকজন ছিটকে 


পড়ে। 

TFB পৃথিবী তো ঘুমান, OT, ওপরের লোকজন, পশু পক্ষী, পাথর বালি কেন 
পড়ে যায় না, কেন উপছে পড়ে না নদী আর সাগরের জল ? 

কারণটা সহজ: পাঁথবী যথেষ্ট জোরে ঘোরে AT 

চাঁক্পাক-যন্র চলতে শুর করলেই লোকে পড়ে যায় না, পড়ে তখাঁন যখন সেটা বেশ 
জোরে ঘোরে। 

পাশ্চম থেকে পুবে পৃথিবীর ঘুরপাক, একটা পুরো পাক খেতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। 
fain তুলনায় মানুষ এত ক্ষুদ্র যে গাঁতটা বোঝে না, বিশেষ করে গাঁতটা অত্যন্ত মস 
বলে কোনো Feat বা ঝাঁকুনি নেই। তাই আমাদের ভাত হয় যে, পাবা চুপচাপ দাঁড়েরে 
আটে অথচ আকাশ আর আকাশের AAG জ্যোতি — চন সর্য গ্রহ নক্ষত — চদ্দিধ 
ঘণ্টায় পরবীকে একবার আবর্তন করছে। মনে হয় আকাশ পরে থেকে পশ্চিমে বিপরীত 


মুখে চলেছে। { 
ট তো রয়েছে। ছ:চটা হল অক্ষ বা মেরুদণ্ড পৃথিবীর মেরুদণ্ড 


ছঃচসদ্ধ সেই আপেলটঢা 


ইস্পাতের ED নয়, কল্পিত একটা লাইন যাকে ঘিরে পৃথিবীর চক্রগাত। লাইনটা দৈর্ঘে 
১২ হাজার কিলোমিটারের বোশি। পাঁথবীর বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ হাজার 
কিলোমিটার | 

সূর্যের দিকে শুধু একটা দিক করে পাঁথবী বরাবর ঘুরলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াত। 
সে দকটায় তাহলে হত প্রচণ্ড তাপ, আর অন্য আলোহীন 'দিকটায় ভীষণ কনকনে ঠাণ্ডা 
আর অন্ধকার। 

তাহলে পাঁথবীতে প্রাণ থাকা অসম্ভব হত। কিন্তু Ala আছে, দন আছে, পৃথিবীর 
চক্রমণ এমন ভাবে চলে যে কোনো একটা দিকে আঁত গরম বা অতি ঠাণ্ডা হয় না। 


সময়ের হিসাব 


গাঁতহীন পৃথিবীর মতো অসম্ভব (জিনিস কল্পনা করতে পারো? এমন পাঁথবীতে 
তাহলে সময় গণনা হত কী করে? 

অদ্ভুত বিচিত্র সে দেশে সুর্য আকাশে নিথর হয়ে আছে, গাছের পাতা বাতাসে কাম্পত 
নয়, বনে শিকারীর পাশে ক্ষীণ হলুদ আগ্মাশখা একেবারে স্থির শিকারী নিজে একেবারে 
ধরার জন্য থাবা বাগিয়ে যেন জমে fcr শেয়ালটা দাঁড়িয়ে আর গর্তের মধ্যে ইত্দুরটারও 
একই দশা... এটা কি রুপকথা 2 হ্যাঁ, তাই। 

অনাঁদকাল থেকে লোকে রূপকথা বানিয়েছে, এরকম কাহনীতে fates পুরীর কথা 
আছে। দেশের রাজা ও রানী তিন শ’ বছর ধরে নিশ্চল, প্রাসাদে মন্ত্রী আর ভৃত্য, 
প্রাসাদ তোরণে Aral, প্রবেশদ্বারে ঘোড়ারা গাঁতিহীন, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে TAK | 
তারপর সাহসী রাজকুমার এসে নিদ্রিত পুরীর মন্ত্রাবষ্ট ঘুম তাড়াল আর সবাই যে যার 
কাজে আবার লাগল, বুঝল না যে তিন শ' বছর তারা ঘ্াময়েছে। যেখানে গতি নেই, 
সেখানে সময় বলে ছু নেই! 

কোট কোট বছর আগে, পাঁথবীতে মানুষের আঁবর্ভাবের আগে, ঘাঁড় উদ্ভাবনের 
আগে, প্রকাতি নিজে সময় নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত সঠিক VIG দেয়। সেটা হল 'ানজের 
মের্দণ্ডে মসৃণ আর নিয়ামতভাবে ঘোরা আতিকায় লাট্টর মতো আমাদের পৃথিবী, যেটা 
সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও প্রদাক্ষণ করে। 
থাকত — বছর-কাঁটা আর 'দিন-কাঁটা। প্রথমটা বছরে একবার ঘাঁড়তে চক্কর দত, 'দ্বিতীয়টা 
দেখাত নিজের মেরুদণ্ডে পাক খেতে পাঁথবীর কতটা সময় লাগে। 


৬২ 


সময়ের এই দুটো প্রধান মাপ আমাদের দিয়েছে প্রকাতি। বাঁক সবাঁকছু মানুষের 
উদ্ভাবন। সপ্তাহকে পাঁচ বা দশ দিন দীর্ঘ করার ক্ষমতা ধরে মানুষ, দিনকে সে দশ বা 
চল্লিশ ঘণ্টায় ভাগ করতে পারে, ঘণ্টাগুলো আজকের তুলনায় বড়ো বা ছোট হবে তাহলে । 
fag দিনকে এক সেকেন্ডে বাড়ানো বা কমানো বা পাঁথবীকে সর্ষের চারাঁদকে আরো 

বারো মাসে কেন বছরকে ভাগ করা হয়েছে? তার কারণ চাঁদ। ALA’ আর SLA’ 
কথাটার উৎপাঁত্ত এক শব্দ থেকে। বছরে বারো বারের একটু বেশি পাথবীকে চক্কর দেয় 
চাঁদ। তাই বারো মাসে বছর আমাদের হিসেবে। 

মাস বিভক্ত হয়েছে সপ্তাহে । 

প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, রীতি-আচার আর অনুষ্ঠানের স্মাত টিকে আছে সপ্তাহের দিনের 
নামকরণে। সব ভাষায় এটা ঘটেছে। 

{দিনকে ভাগ করা হয়েছে চাব্বিশ ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে ষাট মিনিটে আর 'মাঁনটকে ষাট 
সেকেন্ডে। আজকাল তো বোশর ভাগ লোক দশাঁমকে শতকে গণনা করতে অভ্যস্ত, তাহলে 
দনকে দশ ঘণ্টার দুটো অংশে, ঘণ্টাকে এক শ মানটে আর 'মানটকে এক শ সেকেন্ডে 
ভাগ করলেই হয়। তাহলে ঘণ্টা আজকের চেয়ে একটু দীর্ঘ আর 'মানট ও সেকেণ্ড সং'ক্ষপ্ত 
হবে বটে, কিন্তু মোট্রক পদ্ধীততে সময় গণনা করার স্দাঁবধা আছে। 

এ পদ্ধীত গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু কখনো কাজে লাগানো হয়নি 
এটিকে, কেননা তাহলে সারা পাঁথবীতে 
কোট কোট ঘাঁড় বরবাদ করে নতুন ঘড়ি 
বানাতে হবে। কোট কোটি বই আর 
পাঠ্যপুস্তক নতুন করে লিখে ছাপাতে হবে। 
তাই সময়-গণনার অসুবিধাজনক পদ্ধাতটা 
প্রাচীন ব্যাবলন থেকে আমাদের সময় 
ডজন আর ঘাটে WTS! 

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত 
আসছে। আগেকার দিনের একটা ঘাঁড় ছিল 
সূ্য'ঘাঁড়। মাটিতে একটা খ:টি খাড়াভাবে 
পোঁতা হত, সর্্যের সঙ্গে সঙ্গে খণটকে 
GAS তার ছায়া _ সকালে আর সন্ধ্যার 


দীর্ঘ ছায়া, WIS ছোট। এতে অবশ্য মিনিট ও সেকেন্ড অনুমান করার কোনো উপায় 
ছিল না, আর মেঘলা AAS দিনে এ ঘড় ছিল অকেজো। 

বালি ও জলঘাঁড়ও প্রচালত। একটি পাত্র থেকে অন্য পাত্রে কতটা বালি বা জল 
ঝরল তা থেকে সময়ের মাপ। বড়োলোকের বাড়তে এ ঘড় দেখার জন্য বিশেষ দাস থাকত। 
সব জল বা বালি উপরের পাত্র থেকে নিচের পাত্রে পড়লে, সে পাত্র বদলে হাঁক দিত — 
‘সকালের পর এতটা বেজেছে' — অনেকটা ঘণ্টাওয়ালা ঘাঁড়র মতো । 

হাসপাতাল আর ক্লিনিকে বিভিন্ন চাকৎসার সময় গণনার জন্য এখনো বালিঘাঁড়র 
চল আছে। 

অনেক পরে উদ্ভব হল ভার ও পেশ্ডুলামওয়ালা ঘাঁড়র। সবশেষে এল স্প্রিঙে চলা 
পকেটঘাঁড়। 

বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত যত প্রখর তত সঠিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সময়-গণনা। সারা পাঁথবীতে 
সঠিক সময়-সঙ্কেত জানায় রেডিও | 

এত সঠিক সময় কার দরকার? সম্দদ্রে তার জাহাজ ঠিক কোথায় জানার জন্য সঠিক 
সময় দরকার জাহাজের ক্যাপ্টেনের: রাত্রে বা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় চলার সময় এটার 
দরকার পড়ে মানের 'দিগানর্ণকের; ইঞ্জিনিয়র ও ক্রাঁড়াবিদ, শিক্ষক ও ছাত্র — সবায়ের 
দরকার সাঠক সময়। 

কিন্তু যেটাকে সঠিক সময় বাল সেটাও বিজ্ঞানীদের পক্ষে যথেষ্ট সাঠক নয়; তাঁদের 
এমন কি মিলিয়ন ভাগের একাংশের সঙ্গে 
জ্যোতীর্বজ্ঞানী ইনস্টিটিউট আর লোননগ্রাদের পুল্‌কোভো মানমান্দর। 

তারাদের অবাস্থীত হিসেবে সঠিক সময় বিচারের অতি নিখ:ত যন্ত্রপাতির ডিজাইন 
করেছেন সোভয়েত ইঞ্জনিয়র আর জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


তারা এবং গ্রহ কী জিনিস? 


সূর্য একটি প্রকাণ্ড আঁগ্নময় গোলক যাকে চক্রমণ করে আমাদের পরথবা। সত্য 
থেকে পাঁথবীর দূরত্ব পোনেরো কোটি কিলোমিটার, তব্দ চোখ-ধাঁধানো উজ্জল একটা 
চাকাঁতর মতো তা আমাদের ঠেকে আর দ: এক মানিট তাকালে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। 
শুধু ভোর-সকালে বা CT দিকে যখন দিকচক্র বালের কাছে সত্য তখান দেখাটা নিরাপদ | 
সে সময় ঘন TASH ভেদ করে আসে বলে AAAS জৌলদুষ কিছনটা কমে। 

প্থবী আরো দূরে সরে এলে সর্ষের বাহ্যিক চেহারাটা কেমন হবে? আরো ছোট 
দেখাবে নিশ্চয়ই। যদ আরো কয়েক হাজার কোট কিলোমিটার দুর থেকে তাকাই তাহলে 
দেখাবে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল একটা বৃত্তের মতো যতক্ষণই তাকাই না কেন আমাদের চোখে ধাঁধা 
লাগবে না। 

সূর্য থেকে দূরে, আরো দুরে সরে গেলে সেটাকে দেখতে হবে নির্মেঘ আকাশে 

সূর্য হল নক্ষত্র। এত {বিরাট দেখায় তার কারণ পাঁথবী অনেক কাছে। অন্য RIT TET 
প্রত্যেকে এক একটি সুর্য, আমাদের পৃথিবী থেকে তাদের দুরত্ব বিরাট | 
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হাজার হাজার ডিগ্রীর তাপবুক্ত আগ্মমর জ্যোতিষ্ক হল নক্ষত্র প্রত্যেকটি তপ্ত [জানস 
আলো ছড়ায় _ আলো ছড়ায় প্রদীপের আঁগ্রাশখা, বজলী বালবের গনগনে গরম সাদা 
তার; মেঘ থেকে চাঁকতে আসা faced আলোয় আলো হয়ে ওঠে পাঁথবী। Teg 
প্রদপাঁশিখা বা বিজলী বালবের সূত্রের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি তাপ ধরে যে কোনো 
নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দুরত্ব তার চেয়ে কতো বেশি দুরত্ব পাঁথবী থেকে অনেক 
নক্ষত্রের _ লক্ষ লক্ষ, এমন ক কোটি নিযুত গুণ বেশি _ তব সেগুলো আমাদের 
চোখে পড়ে । এতে প্রমাণ হয় কী ভীষণ উজ্জ্বল শুন্যের এই আঁগ্রগোলকগদাল ? 

আকাশে অন্য সব দেহ আছে যেগুলি নিজেরা আলো দেয় না, বড়ো নক্ষত্রের আলো 
ধার করে ছড়ায়। 

সূর্ধের দিকে মুখ করালে আয়না পুড়ে যাবে না, উজ্জ্বল ANTS প্রাতফাঁলত 
করবে। সে প্রাতফলন এত তেজ যে তাকানো যায় না। আয়নায় সূর্ধরশ্মির প্রতিফলন 
দেখা যায় বহ দূর থেকে, সঙ্কেত পাঠানোর জন্য একে ব্যবহার করে সৈন্যরা। 

শুধু আরনাই সূর্ধরাশ্ম প্রাতফলিত করে না; aaah প্রাতফলিত হয় টোবল 
থেকে, বই থেকে, কাচের জলাধার থেকে, দেয়ালের ছাব থেকে, গাছপালা পাহাড় পর্বত 
থেকে, ঘরে যা কিছু আছে আর রাস্তার, সব থেকে। 

সহজ একটা পরীক্ষা করতে পারো: জানলার খড়খাঁড় বন্ধ করে দাও বা পর্দা টেনে 
দাও — রোদে ঝকঝকে ঘরের জায়গায় অন্ধকার । 

অন্ধকারটা কী? আশে পাশের জিনিস থেকে সূর্ধরশ্ম অপ্রাতফলিত হয়ে আমাদের 
চোখে না এলে আমরা বাঁল অন্ধকার । এবার একটা মোমবাতি ধরাও বা বিজলী বাতিটা 
জবালাও | আবার সবকিছন গোচর হল, অবশ্য AA TCE যেমন স্পষ্ট দেখা যায় তেমন নয়। 

তাহলে আলো-না-ছড়ানো জানিস আমরা শুধু দেখ এই কারণে যে তারা অন্য একটা 
উজ্জল জিনিসের রশ্মি প্রাতফাঁলত করে চালান দেয় আমাদের কাছে। 

আয়নায় সূর্যের প্রাতফলন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগায় কেন? কেনই বা একই রশ্মিতে 
আলোকিত অন্যান্য [জানস — যেমন টেবিলে রাখা নোটবই বা বিছানার কম্বল _ আমরা 
চেয়ে দেখতে পার বিনা অস্বাস্ততে ? 

ঝকঝকে মসৃণ বুকওয়ালা উজ্জল falar সু্য'রাশ্মিকে প্রাতফলিত করে জোট 
বাঁধে, আর এই রশ্মির জটলা চোখে ধাঁধা লাগায়। অমসৃণ বুকওয়ালা জিনিস সূর্ধরশ্মিকে 
প্রাতফলিত করে fates দিকে বিক্ষিপ্ত করে। একসঙ্গে কয়েকাঁট মাত্র রশ্মি চোখে লাগলে 
ক্ষাত হয় না। 

AC অন্ধকার ও ঠাণ্ডা দেহ আছে। এদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছে হল 
চাঁদ। তাহলে চাঁদ চোখে পড়ে কেন? কারণ, চাঁদের পৃঙ্ঠদেশে প্রাতফালত হয় AAA! 
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চাঁদের উপারভাগ VPA, সূর্যরাশ্মর অনেকগুলোকে শুষে ৬ / ৮ 
নেয়, অন্যগুলোকে করে বিক্ষিপ্ত, তাই কয়েকটি মাত্র রশ্মি নিন 


আমাদের গোচর হয়। 
চাঁদের উপারভাগ যাঁদ আয়নার মতো হত? তাহলে A | m 


সূর্যের প্রাতফলন হত অসহনীয় 
উজ্জল, তাকানো যেত না সে 
'দকে। আসলে অল্পমান্র আলো 
প্রীতফালত করে চাঁদ, এর ওজ্জবল্য 
সূর্যের তুলনায় ৪,৩৭,০০০ গণ 
কম। 
তো বেশ উত্জবল, ঝকঝকে বৃত্ত বা কাস্তের মতো আমাদের কাছে দেখা CHA চাঁদের আলোয় 
অনেক ক দেখা যায় আর চাঁদনী রাতে অনেক দুর পর্যন্ত চোখে পড়ে৷ 

কথাটা সাঁত্য। তার ব্যাখ্যা: চাঁদ হল বড়ো একটা “LANA! অনেক কোটি বর্গ 
ণকলোমিটার জুড়ে এর উপরিভাগ আর AA aha খুব কম অংশ পাঁথবীর 1দকে 
প্রাতফালত হলেও সে অংশটায় বেশ কয়েকটা APT আছে। তাই চাঁদের চাকাতি উজ্জ্বল 
ঠেকে আমাদের কাছে। 

ঝকঝকে চাঁদনী রাতে আমাদের চোখে পেশছনো AAP প্রতিফলিত হয়েছে দুবার: 
প্রথমত, চাঁদ থেকে এবং দ্বিতীয়ত, চাঁদের আলো-পড়া জানিস থেকে, অর্থাৎ যে সব জিনিস, 
আমাদের কাছে দৃশ্যমান। 

যে সব জ্যোতিষ্ক নিজেরা আলো দেয় না, সূ্যালোক প্রতিফলিত করে, তাদের নাম গ্রহ। 

চাঁদ হল গ্রহ। কিন্তু পৃথিবীকে পাক দেয় বলে একে বলা হয় পাঁথবীর অনন্চর বা 
উপগ্রহ | 

আমাদের পাঁথবাও গ্রহ; চাঁদের চেয়ে ছ গণ বোঁশ আলো প্রতিফলিত করে সে। চাঁদ 
থেকে দেখলে পৃথবীকে চাঁদের চেয়ে পোনেরো গুণ বড়ো আর ৮০ গুণ উজ্জবল মনে হত। 

কিন্তু পৃথিবী যে আলো প্রাতফালিত করে, অর্থাৎ পৃথিবীর উজ্জবল্য _ তার মাপ 
at ভাবে করলেন বিজ্ঞানীরা ? 

অমাবস্যার সময়ে যখন ছোট সরু একটা কাস্তের মতন 
চেহারা চাঁদের তখন তার অনালোকিত দিকটায় একটা প্রায় দেখা- 
না-যাওয়া রূপালী আভা থাকে। আভাটা হল চাঁদের উপর 
পৃঁথবীর আলো, পাঁথবী থেকে আসা আলোক প্রাতফালত 
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করে চাঁদ । চাঁদের রূপালী আভা হল দুবার প্রাতফলিত রশ্মির নমুনা — পাঁথবীর বুক 
থেকে চাঁদে, চাঁদ থেকে প্রাতিফালত হয়ে পাঁথবীতে। 

চন্দ্ুকলার আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জবল রাশ্ম মৃদু রূপালী আভাকে ল্লান 
করে দেয়, আর আমরা দোখ না সেটা। 

পাঁথবী থেকে পাঠানো রুপালী আভার ওউত্জবল্য মেপে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা পাঁথবীর 
ওজ্জবল্য বিচার করতে পেরেছেন। 

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখলে মনে হবে ভার সুন্দর ভাস্বর একটি দেহ। 

সৌরমণ্ডলের fa হিসেবে, অর্থাৎ সূর্ থেকে দূরত্ব হিসেবে তার গ্রহগদীলর 
তালিকা হল: বুধ, শঢক্র, পাথবী, মঙ্গল — এগুলির নাম অন্তগ্রহ; বৃহস্পাঁত, শনি, 
ইউরেনস, নেপচুন এবং প্লুটো হল বাহিগ্রহ। বুধ, শুক্র এবং প্লুটো বাদে সবায়ের উপগ্রহ 
আছে। 

QT বড়ো গ্রহ। এ ছাড়া অনেক ক্ষুদে গ্রহ আছে যাদের নাম গ্রহাণ্পন্ঞজ বা গ্রাহকা। 
were ও বাহগ্রহগ্ীলর মধ্যে আছে গ্রাহকার একটা CAAT | 

১৯৫৯ সালের SAMA মাসে গ্রাহকারা দলে ভার হয়: সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তখন 
একাট কৃত্রিম বা মানুষের ALG গ্রহ পাঠান পাঁথবী থেকে। 


পাঁথবী থেকে চাঁদে 


চুম্বক আর লোহার টুকরোর পরস্পর টান দেখেছ নিশ্চয়ই | এ টানের নাম চুম্বক শাক্ত 
বা চৌম্বকত্ব। 

শুধ চুম্বক আর লোহা নয়, বিশ্বজগতের সমস্ত কিছু পরস্পরকে টানে। এ শীক্তর 
নাম মহাকর্। ক্ষুদ্র (জানসে এ টান দেখা বড়ো কঠিন -- পরস্পর পরস্পরকে টানলেও 
মহাকর্ষ অত্যন্ত কম। 

বস্তুর ভর যত বোঁশ তত বোঁশ পরস্পরের প্রত তাদের টান। 

শৃন্যলোকের সমস্ত দেহের আকার অতি বিরাট, পরস্পরের মধ্যে দপ্তর ব্যবধান থাকলেও 
তাদের পারস্পারক টান অতি প্রচণ্ড। যে কোনো দূরত্বে মহাকর্ষের শাক্ত অনভব করা 
যায়; অবশ্য দূরত্ব বেশি হলে সে শান্ত স্বভাবতই কম। 

পাঁথবী থেকে চাঁদ ৩,৮৪,০০০ ?কলোমটার দূরে, তবু মহাকর্ষের টানে চাঁদ পৃথিবীর 
কাছাকাছ থাকে এমন শক্তভাবে যে কোট কোট ইস্পাতের তারও তেমন করে বেধে রাখতে 
পারত না। সেজন্যই চাঁদ ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে না মহাশ্‌ন্যে, তাকে ঘুরপাক দিতেই 
হবে পাঁথবীকে। 
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পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাঁদ। তাকে নিয়েই আমাদের গ্রহনক্ষত্রের পরীক্ষা শরণ করা যাক। 

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব — ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার — সাংঘাতিক কিছু নয়। 
আজকের দিনে ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার term যে সব যাব্রীবমান আছে তাদের 
কাছে এ সফর অত্যন্ত সহজ । 

ঘণ্টায় হাজার িলোমিটার গাঁততে গেলে চাঁদে পেশছতে লাগবে ৩৮৪ ঘণ্টা অর্থাৎ 
যোলোটা দিন আর রান্রি। দরকার হবে শুধু যথেষ্ট পাঁরমাণে খাবার আর জল এবং অবশ্যই 
পেশছনো আর ফিরে আসার মতো জবালানি। 

তাহলে ওঠা যাক একটা বড়ো যাব্রীবমানে। যা কিছু দরকার নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। 
afore প্রথম অভিযাত্রী আমরা, কী দারুণ ব্যাপার! 

ক্রমশ উচ্চলোকে উঠতে লাগল িমান। উচ্চতা মাপের যন্দে, আল্টামটারে, দেখা দিল 
6, ১০, ১৫ কিলোমিটার ৷ পাথবার বন্তুগনল ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে; নদাগলো আঁকাবাঁকা 
সরু সুতোর মতো, কালো ছোপগুলো জঙ্গল। 

fag কী ব্যাপার ? আর উপ্চুতে আমাদের বিমান উঠছে না। ই্জনগদুলো ভীষণ গাঁজয়ে 
চলেছে fry একই উচ্চতায় বিমানটা থেকে যাচ্ছে। - 

‘কী হল! জিজ্ঞেস করলাম ক্যাপ্টেনকে। 

‘হাওয়া অত্যন্ত পাতলা, বলল সে। ‘ওঠবার মতো শাক্ত পাচ্ছে না বিমান ৷ 

আমরা তাকে বললাম, ‘যত দূরে যাবো ততই খারাপ। কিছুক্ষণ পরেই হাওয়া বলে 
কিছু থাকবে না, MG ফাঁকা GAL, সেখানে বিমান উড়তে পারে না। আগে কথাটা মনে 
হয়ান কেন আমাদের? নামা যাক, যত তাড়াতাঁড় সম্ভব নামা যাক; আর এ অযান্রার কথা 
কাউকে বলবেন না দোহাই!" 

তোমরা হয়ত হো হো করে হেসে বলবে, ‘কাঁ ছাইভস্ম লিখছেন বে আপাঁন! চাঁদে 
বিমানে করে উড়ে যাবার কথা ভাবে এমন বোকা লোক আছে না কি!” 

[ঠিকই বলেছ। কী ধরনের যান চাঁদে উড়ে যেতে পারে, আশা কাঁর সেটাও জানো। 
তার নাম রকেট! আর শুধু রকেটে করেই লোকে বাঁহশুন্যে যেতে পারবে কেননা একমাত্র 
রকেটই মহাকর্ষের শাক্ত আঁতক্রম করতে পারে। 

যে মহাকর্ষ FACT এতক্ষণ কথা চলেছে সেটা এখন বোঝালে হয়। 

ঘরের ভেতর একটা লাফ দিলে মুহুর্তের মধ্যে নেমে আসবে মেঝেতে। ভ্রীড়াবদ 
হাতুড়ি ছ:ড়ল, sea একটা আর্ক একে কয়েক মিটার দূরে মাটিতে পড়ল সেটা। প্রকাতির 


এক সময়ে লোকে ভাবত মহাকর্ষের শেকল ভাঙা কখনো চলবে না। প্রায় আঁশ বছর 
আগে সপাঁরাচিত ফরাসী জ্যোতার্বজ্ঞানী ক্রামারওন মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে লেখেন তিক্ত 
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ভাবে: ‘এটি এমন একটি নূতন পাঁথবী যেখানে কোনো 
কলম্বাস কখনো পাঁড় দিতে পারবে ATI 

কিন্তু এমন ক তত দিন আগেও মানূষবাহী রকেট 
বানের কথা কল্পনা করেন রুশ বিপ্রবী নিকোলাই 
[িবালাচচ। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার 
সরকার। ফাঁসির আগে কারাগারে জীবনের শেষ কাট 
দিনে কয়েকাঁট বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান 


গুনতে রকেটযানের ড্রয়িংটি আঁকেন [তাঁন। তখান রকেচযানের একটা ন জিনা না 
কিবালচিচ। দেন। রকেটযানের ছবিটা এখানে আছে। চিবালাচচের 


রাখে, মহান অক্টোবর বিপ্লব ঘটা না পর্যন্ত সেটা থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে | 

কখনো কখনো লোকে ভাবে যে হাওয়ায় সোজাস্মাঁজ ধাক্কা দিয়ে রকেট এগোয়। এটা 
ঠিক নয়। উড়ন্ত বিমান ভর করে হাওয়ায়, কিন্তু রকেটের যাত্রায় হাওয়া বাঁধা দেয়। রকেটের 
ভেতর TH বা অন্য কোনো জবালান পুড়ে পুড়ে গ্যাস তোর করে, গ্যাস পেছনে ছুটে 
গিয়ে সামনে ধাক্কা দেয় রকেটকে। এটা হল জেটচালন নীতি, আর জানোই তো বর্তমান 
জেট-ইীঞ্জন চালিত অনেক বিমান আছে যেগুলো মহাবেগে চলে। 

প্রখ্যাত একজন রুশ বিজ্ঞানী ছিলেন, নাম কনন্তান্তিন তাঁসওলকভাঁসক। সারা জীবন 
তানি আস্তঃগ্রহ যাত্রার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। এমন কি ১৯০৩ সালেই গ্রহ থেকে 
গ্রহান্তরগামী একাট রকেট-জাহাজের প্রথম ড্রায়ং আর অঙ্ক হিসেব ছাপান। পরে তান 
নকসা বানান এমন একটি বহুপর্যয়ী রকেটের যেটি পাঁথবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করতে 
পারে। কয়েকটি অংশ বা পর্যায়ে এর গঠন। প্রথম পর্যায়ের জ্বালানি পুড়ে রকেটকে 
OU পাঠাবে কিন্তু সাংঘাতিক বেগে নয়। জবালান সব পুড়ে গেলে এ পর্যায়াটি খসে 
পাঁথবীতে পড়বে। তখন শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ, অনেকটা হালকা-হয়ে-যাওয়া 
রকেটের গাঁতবেগ বৃদ্ধ পাবে। এ পর্যায়াট খসে পৃঁথবীতে পড়লে তৃতীয় পর্যায়াট চালু 
হবে, রকেটের গাঁতবেগ হবে আঁত Hel শেষ পর্যায় যে গাঁতবেগ সঞ্চয় করবে তাতে 
আর পাঁথবীতে ফিরে আসবে ATI প্রমাণ হয়েছে যে অত্যন্ত উচ্চ বেগে পাঁথবীর মহাকর্ষ 
অতিক্ৰম করা যায়। 

লাঁফয়ে লোকে ফিরে আসে মেঝেতে, উৎক্ষিপ্ত হাতুড়ি পড়ে মাটিতে। কেন এমনটা 
হয়ঃ বাহর্শন্যে চলে যাবার মতো যথেষ্ট বেগ তাদের নেই বলে। 
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fee মনে রাখা দরকার যে লাফ-মারা লোকটি 
মাট থেকে দ: এক মিটার উঠোছল, হাতুঁড়িটি দশ 
থেকে বশ মিটার আর গোলাট কয়েক কিলোমিটার 
গাঁতবেগ ছল অনেক বৌশ আর হাতুড়ির চেয়ে 
অনেক গুণ বোশ ছিল গোলার বেগ। 
প্রায় দু কিলোমিটার বেগে কামানের মুখ থেকে 
বেরোয়। বেগটা বেশ। এ গাঁতবেগে লেনিনগ্রাদ থেকে 
মস্কোয় যাওয়া যায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। তব 
পাঁথকাীর মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে বোঁরয়ে যাবার পক্ষে - 
এ বেগ যথেচ্ট নয়। গোলাটি শূন্যে বিরাট একটা আর্ক এ'কে আবার পাঁথবঁতে নেমে আসবে। 

হিসেব করে তাসওলকভাঁদক দেখলেন যে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বেগ পেলে 
রকেট আর ফিরে মাটিতে পড়বে না, পাথবাঁকে আবর্তন করে পঁরণত হবে উপপ্রহে বা 
মানুষের হাতে-গড়া চাঁদে। এই বেগেই প্রথম সোভয়েত স্পৃর্থানকগালকে ছাড়া হয়। এর 
নাম ব্ত্তাকার বেগ, কেননা এতে উপগ্রহ পৃথিবীকে চক্রমণ করে, ALINE ছেড়ে যার নাঃ 

সেকেন্ডে ১১:২ কিলোমিটার বেগ পেলে রকেট পৃথিবীর টান পোরয়ে চাঁদ, মঙ্গল 
বা যে-কোনো গ্রহের দিকে যেতে পারে। এ বেগের নাম প্রয়াণ বেগ! 

চ্দপথের প্রথম পাঁথক হল ১৯৫৯ সালের ২রা STANCE সোভিয়েত ইউনিয়ন 
থেকে উক্ত মহাশন্য রকেট। চাঁদকে আঁতক্রম করে এট সর্ষের গ্রহে পাঁরণত হল _ 
সৌরজগতের প্রথম কৃত্রিম গ্রহ। ব্যাপারটার TAL এত বিরাট যে এ বিষয়ে আরো কিছ, 


বলব পরে। 
এখন কল্পনা করো চাঁদের দিকে মানুষের প্রথম যাত্রার দিন এসে পড়েছে। TSHR 


প্রথম রকেটযানের আরোহী আমরা। 

পাথবার বায়নমণ্ডলের বাহস্মা আঁতক্রম করে রকেটযান থামবে না! বরং বাধা দে 
মতো বাতাস নেই বলে এর গাঁত হবে OS! রকেটযানের গাঁতবেগ বাড়াতে হবে HN, 
মাত বান are না লাগে। ATT হঠাৎ এগোলে কী দশা হয় জানো তো _ মাত্রা 


সে-সব সঙ্কেত মেনে চলবে, গাঁতবেগ বাড়বে TAA ও নিয়মিতভাবে, সঙ্কেত-ানাদল্ট পথে 
চলবে রকেট | 
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মহাশুন্যে ক্রমশ দ্রুত চলেছে আমাদের রকেট। পাঁথবী পড়ে আছে অনেক পিছনে. 
রকেটের গাঁতিবেগ এখন ঘণ্টায় ২৫ হাজার Teco! এতো সাংঘাতিক গতিবেগ, 
যাত্রীদের ক্ষত হবে না তো? এতটুকু না। গাঁতবেগ যতই হোক না কেন সমান থাকলে 
মানুষ অনুভব করে AT! শুধু হঠাৎ ঝাঁকুনি তার পক্ষে ক্ষাতকর। 

অবশেষে প্রয়োজনীয় বেগ লাভ করল রকেট, থেমে গেল মোটর, কেননা জবালান 
খরচা করতে হবে বুঝেসুঝে। এখন প্রায় সমান বেগে চলবে রকেটের যাত্রা, বরফের আয়নার 
মতো চকচকে বুকে ছোটা স্কেটারের মতো I 

বরফ যতই মসৃণ হোক, হাওয়ার বাধা আর স্কেটের ঘবড়ানিতে স্কেটারের গাঁতবেগ 
কমে। 

কিন্তু ফাঁকা মহাশূন্যে রকেটের বেগ কমাতে পারে এমন কাঁ-ই বা আছে? পৃথিবীর 
মহাকর্ধ। পাঁথবী থেকে বহুদুরে গিয়েও পৃথিবীর টান অনুভব করছে রকেট আর এ 
টান চলতে থাক্বে। অবশ্য পৃথিবী আর রকেটের দূরত্ব যত বাড়বে তত কমে যাবে সে 
টান। পাঁথবা ছাড়ার সময়কার টানের চেয়ে এখন অনেক কম, Way রকেটের বেগ কমানোর 
পক্ষে যথেচ্ট। 

পাঁথবী ও সূর্য থেকে রকেটাটি যদি মহাকর্ষের আওতাবহীন দুরে গিয়ে পড়ে তাহলে 
কোনো দেহের কাছাকাছ এসে পড়ে। 

আমাদের যাত্রা কিন্তু খুব দীর্ঘ হবে না। পৃথিবী ছাড়ার সময়ে আস্তে আস্তে বেগ 
বৃদ্ধ আর চাঁদের কাছাকাছি এসে ক্রমশ বেগ হাস — সমস্ত নিয়ে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা লাগবে। 

মহাশূন্য-রকেটের গলুই-এ ছোট ছোট গোল জানলা 'দয়ে বাইরে তাকাতে পারে 
যাত্রীরা, জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে যেমন। ‘শেষ ধাঁচের কাচে জানলাগুলো তোর, 


আন্তঃগ্রহ রকেটের গডজাইন। 


খুব পুরু, ইস্পাতের চেয়ে শক্ত ৷ চাঁদের AAS এসে সবাই ভালো করে দেখার জন্য 
উদগ্রীব | 

তুমি আম চলো বাঁস খালি একটা জানলার ধারে। চাঁদের বাঁহর্ভাগের মানচিত্র যেখানে 
টাঙানো তার পাশের জানলাটা চমৎকার | এখান থেকে চাঁদকে দেখে মানচিত্রে আঁকা নানা 
জায়গা 'মাঁলয়ে নিতে পাঁর। 

এখন তো চাঁদকে বেশ বড়ো দেখাচ্ছে, পাঁথবী থেকে অত বড়ো ঠেকে না। এ থেকে 
বোঝা গেল অর্ধেক পথ এরি মধ্যে আতিক্রম করোঁছ। এখনো চাঁদের চেহারাটা চেপটা একটা 
চাকাতির মতো, অনেক কালো ছোপসদন্ প্রকাণ্ড একটা রুপোর টাকা বেন। কিন্তু যত কাছে 
আস তত বৌঁশ চোখে পড়ে চাঁদের উত্তল চেহারা। মনে হয় কেন্দরটা ঝুকে এগিয়ে আসছে 
আর চাকাঁতর কিনারাগুলো সরে যাচ্ছে। আঁচরে স্পষ্ট দেখলাম চাঁদ ফাঁকা কালো মহাশুন্য 
স্বচ্ছন্দে ঝুলন্ত একটা বিরাট বল বা গোলক, আর আমাদের কাছ থেকে অসম্ভব দরে হাজার 
হাজার তারার THe! 

আর একটা মজার আঁবিচ্কার করা গেল: তারাগনুলো দপদপ করে জবলছে না, ওগুলো 
হল উজ্জ্বল আলোর ক্ষুদে ক্ষুদে ছোপ। এত ছোট যে তাদের ব্যাস মাপা যায় না। পৃথিবী 
থেকে দেখলে শুধু মনে হয় তারাগুলো দপদপ করছে। 

গ্রন্মের গরম "দনে হাওয়ার কাঁপন আর 'ঝাঁলামাল দেখেছ িশ্চয়ই। বিকাঁঝকে 
হাওয়ায় মনে হয় জিনিস সব কাঁপছে, তাদের বাহির-রেখা বিকৃত হয় একটু। 

তারার দিকে যখন চাই তখন একই ব্যাপার, কেননা পাঁথবীর উপরকার বাতাস শান্ত 
থাকে কদাচিৎ। এতে তারার বাহ্য আকার বদলে যায়, মনে হয় ছাঁড়য়ে পড়ে তারা আরো 
বড়ো হচ্ছে, আর তত উজ্জবল নয়। 

মহাশন্য-রকেট থেকে নক্ষত্রখচিত আকাশ কী স্নন্দর দেখায়। এ সৌন্দর্যের তুলনা 
নেই কোথাও। 'কন্তু আপাতত আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবন্ধ চাঁদে, ক্রমশ বড়ো হওয়া 


দবরাট গোলকাঁটিতে। 
ES এ যাত্রায় বোঁরয়ে পড়ে কোনো ভুল কারান _ সমস্তক্ষণ নতুন কিছ না কিছ 


আমাদের চোখে পড়ছে। 

পাথবী থেকে খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকালে কয়েকটা কালো ছোপ নজরে পড়ে৷ 
দক্ষিণ উদ্ভাবনের আগে লোকে ঠিক জানত না এগুলো কাঁ। নানা খেয়ালী কথা বলা 
হয়েছে; সবচেয়ে চলাত এই যে চাঁদ হল মানুষের মুখ, চঁদ-মামা। খর পদরনো মানি 
নাক চোখ আর মুখসদ্ধ চাঁদের ছবি আঁকা হয়েছে। 

আমাদের পোর্টহোল থেকে দেখলাম চাঁদের বকে পাহাড়ের শ্রেণী, চড়াগনলো 
আলোকিত সরর্যালোকে। মর্তের মানুষ আমরা কয়েকটা অদ্ভুত পাহাড় দেখে হতবাক = 
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চাঁদের গাঁরগহবর | 


এগুলো হল আগ্নেয়াগারর মুখাঁববর ও প্রাকৃতিক গ্যাম্ফিথিয়েটার। চান্দ্র আগ্রেয়াগারর 
আকার আমাদের আগ্েয়াগারর মতোই কিন্তু আয়তনে তারা কয়েক ডজন গুণ বড়ো । চূড়া 
কেটে ফেলা পাহাড়ের মতন চেহারা, চূড়ার পাঁরবর্তে প্রকাণ্ড গোল ফাঁকা জায়গা, তার 
মাঝে কখনো কখনো দীর্ঘ ছ:চলো টিলা । 

আগ্নেয়াগাঁরর মুখাঁববরের চেয়েও প্রাকাতিক এ্যাম্ফাঁথয়েটারগুলো বড়ো; আঙাঁটর 
মতো CR প্রাকার ঘেরা বৃত্তাকার সমভূমি যেন। এদের কয়েকটা এত বিরাট যে 
সইজারল্যাণ্ডের মতো ছোট একটা দেশ জায়গা পেতে পারে । 

চান্দ্র আগ্নেয়াগার আর এ্যাম্ফিথিয়েটারগ্লির সংখ্যা গোণার চেষ্টা কার। এক, দুই, 
তিন... দশ... বিশ... পঞ্চাশ... 

না, গোণা অসম্ভব, ওদের সংখ্যা হাজার হাজার । Tee আমাদের তোর চাঁদের মানাচিত্রে 
সবকটা আছে, প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নাম: কোপোর্নকাসের আগ্গেয়াগাঁর, গাঁলাঁলওর 
আগ্েয়াগাঁর, টলেমির এ্যাম্ফাথিয়েটার ... অধিকাংশের নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতীর্বজ্ঞানী 
ও অন্যান্য বজ্ঞানীদের সম্মানার্থে। 

কিন্তু এ কী? রকেটযানে আর 'নঃসাড় স্তব্ধতা নেই: বিরস বিস্ফোরণে কেপে কেপে 
উঠছে জাহাজের খোল । একেবারে পায়ের নিচে তার শব্দ পেলাম। বলো তো ST ব্যাপার? 
গলুইতে রকেট মোটরগুলো চলতে শুর করেছে, ব্রেক কষে রকেটের গাঁতবেগ কমানোর 
জন্য চাঁদের কাছে যে গাঁতবেগে এসেছে, সেকেণ্ডে সেই ২-৪ কিলোমটার বেগে চাঁদে নামলে 
রকেটটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। 
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চাঁদে মাউণ্ট পিকো। 


গাঁত কমানোর হার বেড়ে যাওয়াতে সামনে অদম্য টান পড়ল আমাদের। দেয়ালে 
লাগানো শক্ত বেল্ট চেপে ধরলাম পড়ার ভয়ে। 

চাঁদের জ্যোতি আর নেই, বিরাট কালো একটা মেঘ আকাশের প্রায় AB জুড়ে 
যেন afar আসছে আমাদের দিকে। 

আমরা TS __ প্রথম যাত্রীবাহী রকেটের চাঁদে অবতরণ ব্যাপারটা দাঁড়াবে কেমন? 

চাঁদ কাছে এল আরো, কিন্তু ব্রমশ মন্থর গাঁততে। এখন একেবারে পায়ের চে 
এসে পড়েছে, দেখতে হলে যেতে হবে রকেটযানের মধ্য ভাগে যেখানে ক্যাবনের মেঝেতে 
পোর্ট হোল আছে। 

মনে হল চাঁদের িঠে রকেট পড়ে যাচ্ছে। 

এখন চাঁদ থেকে মাত কয়েক কিলোমিটার উধের্ব আমরা। আমাদের নিচে বিরাট ফাটলে 
ইতস্তত দীর্ণ এবং দুরবতাঁ পাহাড়ের ছোপ গায়ে মহায়তন একটা অন্ধকার সমভূমি। 

হঠাৎ লাউডস্পনকারে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর : 

‘আমরা এখন ঝড়-মহাসমদ্রের ঠিক ওপরে। ওখানে নামব। নামার জন্য সবাই তৈয়ার 
থাকুন। বেল্টগলো শক্ত করে পাকড়ান !' 

ঝাড়-মহাসমাদ্র! তার মানে জলে নামব? দেখে তো তা মনে হয় না: কোথাও কোনো 
হুদ চোখে পড়ে না, ছোট নদী পর্যন্ত নয়। 

হারীদের একজন হলেন জ্যোঁতার্বজ্ঞানের পরুকেশ প্রফেসর। নামটার ব্যাখ্যা তান 


'দলেন। 
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চাঁদের দিকে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘুরিয়ে জ্যোতাবজ্ঞানীরা দেখেন, এটা একটা 
সমগ্র জগৎ, তাতে আছে পর্বতমালা, আগ্নেরাগাঁরর মুখাঁববর আর প্রকাণ্ড কালো কালো 
ছোপ। কালো ছোপগুলো চাঁদের সমভূমি কিন্তু জ্যোতা্িজ্ঞানীরা ভাবতেন ওগুলো 
সাগর ও মহাসাগর । তাই আমাদের তোর চাঁদের মানচিত্রে আছে ঝড়-মহাসাগর, বাঁস্ট- 
সাগর, স্বচ্ছতা-সাগর, পচা জলাভূমি Sonia... ইংরোঁজ চান্দ্র মানচিত্রে নামগুলো সাধারণত 
লাটনে দেওয়া হয়েছে, যেমন Oceanus Procellarum, Mare Imbrium ইত্যাদ । 
আসলে কিন্তু চাঁদে ছিটেফোঁটা জল নেই। নিজের চোখেই দেখবে এখনি ৷' 

ইতিমধ্যে চাঁদের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে আমাদের রকেট-জাহাজ | রকেটের দেহ 
থেকে প্রকাণ্ড কী সব বোরয়ে এল, পায়ের মতো অবতরণের ATG, ধাক্কার জোর কমাবার 
জন্য শক্তিশালী স্প্রিও শক-ঞ্যাবসর্বার তাতে লাগানো। অকস্মাৎ একটা ধাক্কা, বেল্ট ছেড়ে 
আমরা এ ওর ওপর AGA পড়লাম মেঝেতে... রকেট-জাহাজ থেমে দাঁড়য়ে আছে। 

আবার লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেনের উল্লাসত কণ্ঠস্বর: “নিরাপদ অবতরণের জন্য প্রথম 
চান্দ্র আভযানকে অভিনন্দন জানাই! জাহাজ থেকে নামার জন্য তৈয়ার হোন!" 

অদ্ভুত বিজাতীয় এ দেশে কী দেখব আমরা? 


চাদে 


জাহাজ ছাড়ার জন্য তোর হতে বললেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু কী ধরনের প্রস্তুতে দরকার? 

আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে চাঁদে বায়ু নেই। অল্প একটু বৌঁড়য়ে 
আসার জন্য আন্তঃগ্রহ যাত্রী কেউ রকেট-জাহাজ ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আনবার্য। তার 
যাবে ফে'সে। 

কিন্তু এমন বেপরোয়া কাজের কথা কেউ ভাবে না। বিশেষ একটি মহাশুন্য-পোষাক 
অভিযানের প্রত্যেকের মাপসই করে বানানো হয়েছে; দেখতে অনেকটা ডুবুরীদের পোষাকের 
মতো। আসলে সামনে কাঁচ লাগানো হেলমেটসৃদ্ধ পোষাকগ্যাল ডুব্দরী-পোষাকের চেয়ে 
অনেক ভালো । Gat যখন জলের নিচে নামে তার হেলমেটে লাগানো থাকে একটা 
দাঁড় বা কেব্‌ল্‌, wat তাই সর্বদা ‘Wig বাঁধা'। 

চমতকার জিনিস আমাদের মহাশুন্য-পোষাক। এটা পরে যেখানে AGI যাওয়া চলে, 
কেননা এতে "নশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ আর 'নশ্বাসে নির্গত কার্বোনিক গ্যাঁসড গ্যাস 
শোষণের জন্য নানা রাসায়ানক দ্রব্য আছে। হেলমেটের অভ্যন্তরের হাওয়া সর্বদা তাজা 
আর সহজ গ্রাহ্য। 


qu 


হেলমেটের সামনের দিক অর্থাৎ মুখটা পাতলা THY অত্যন্ত শক্ত কাচের, যে কাচ 
ভাঙে না। ভেতরে ক্ষুদে একটা Give রাসভার ও ট্রান্সামটারের দৌলতে সঙ্গীদের সঙ্গে 
আলাপ চালাতে পারি; প্রত্যেকটা রোডও একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাঁধা। ক্ষুদে অথচ শীক্তশালী 
ব্যাটার থেকে তার 'গয়েছে পোষাকের বায়ন ও জলানরোধন বস্ত্র উপাদানে, তাতে উত্তাপ 
1টকে থাকে, প্রচণ্ড শৈত্যকেও ভয় পাবার কারণ নেই। দরকার মতো তাপকে নিয়ান্তত 
করা চলে। 

চমৎকার পোষাক বটে! তব আতঙ্কে একবার সেটার দিকে তাকালাম। কী বেঢপ 
দেখতে! এ পোষাকে খোলসের মধ্যে কচ্ছপের মতো হামাগাঁড় দিয়ে ঘুরতে হবে। 

আমাদের দ্বিধা দেখে জ্যোতীর্বজ্ঞানী প্রফেসর হেসে উঠলেন। 

‘ভয় পাবেন না, পোষাকটার মধ্যে ঢুকে AGA! হাঁটা কেন, ওটা পরে গঙাফাঁড়ঙের 
মতন লাফাতে পারবেন 

সবাই তৈয়ার হল, এবার নির্গমনের পালা। সাত্য, হাঁটতে একেবারে কণ্ট হচ্ছে না। 
সারা শরীরে একটা ঝরঝরে ভাব, মনে হল আমাদের পেশীগদূলো আরো জোরালো 
হয়েছে। 

দরজার কাছে এলাম। ট্রামগাঁড়, এমনকৈ যান্রীবমানের মতো মামদাল দরজা নয়। 
দরজাটা গোটা একটা ঘরের সামল। ক্যাবন থেকে সে ঘরে ঢুকলাম, ক্যাপ্টেন সাবধানে 
দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। 

হ্যা, ভাবলাম, রকেট থেকে হাওয়া ঝটকায় যাতে বোঁরয়ে না যায় তাই এটা তান করলেন। 
তারপর পাম্পগুলো কাজ ET, করল, আমাদের নির্গমনপথ থেকে মূল্যবান হাওয়া বের 
করে দিতে লাগল। দরজাটার নাম এয়ারলক বা বায়ববন্ধ। এবার বাইরের দরজাটা খোলা 
হল, মই বেয়ে নেমে পা দিলাম চান্দ মাটিতে | 

ওখানে ওটা কী? আমাদের আগেই কে যেন এখানে এসেছে, চাঁদে প্রথম মানুষ 
আমরা নই! দূরে ঠিক আমাদের রকেটযানের মতোই আর একটা পাঁলশ-করা জানিস 
রোদে ঝকঝক করছে। 

ক্যাপ্টেন! সবাই আমরা চেশচয়ে উঠলাম, ‘আপনি না বলোছিলেন ...? 

হাত তুলে ক্যাপ্টেন থামালেন আমাদের, যেখানে আমরা অবতরণ করোঁছ ঠিক 
সেইথানেই চাঁদে আর একটা রকেটে উপা্থাত ক্যাপ্টেন কী করে বোঝাবেন দেখা বাক! 

উত্তোজত হবেন না; বললেন [তাঁন। হেলমেটে স্পষ্ট শোনা গেল তাঁর গলা। 'সবাকছ, 
ঠক আছে। এটা একটা সোভিয়েত রকেট, এখানে রয়েছে মাস ছয়েক।' 

‘এত দন? তবে লোকজন কোথায় ?' 

হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 
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‘লোকজন নেই। যে রোডিও-সঙ্কেত মেনে আমরা এসেছি, ঠিক সে-রকম সঙ্কেত 
অন্দসারে মহাশুন্য হয়ে পাঁথবী থেকে চাঁদে এসেছে স্বয়ংক্রিয় রকেটটা। এটা পাঠানো 
হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে, পথে ক্যাপ্টেনের নিদেশি মতো আপনা থেকে বেগ বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে। 
ক্যাপ্টেন ছিলেন পাঁথবীতে বিশেষ পাইলটের একটা ক্যাবনে। ক্যাবনটা ঠিক আমাদের 

'আমই। সত্য বলাছ আপনাদের, স্বয়ংচালত রকেট নামার বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
ছলাম। পরাক্ষাটা খুব কড়া: অবতরণের সময়ে ভেঙে চৌচির হলে আমাদের অভিযান 
অনেক বছর পিছিয়ে যেত। চলত আরো গণনা, পরীক্ষা আর পরীক্ষামূলক ওড়া। মারা 
যাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলে আমাদের সরকার চাঁদে লোক পাঠাতেন না। কিন্তু সব 
ঠিকমতো চলল, নামল রকেটটা — চন্দ্রগত হল' বলা চলে না — কিম্বা হয়ত বলা চলে, 
কী মনে করেনঃ চন্দ্রগত হল' নিরাপদে আর ঠিক এক সেকেণ্ড পরেই রকেটের সেল্ফ- 
রেকার্ডং যন্ত্র থেকে এল সণ্কেত ৷’ 
‘কা মজার! আরো বলুন, ক্যাপ্টেন, বাধা দিয়েছি বলে লঙ্জিত।" 

'আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর আমাকে আভনন্দন জানিয়ে হাতে 
দিলেন ডিপ্লোমা, মহাশন্য-পোতের পাইলটের সার্টীফকেট CAT! আর তাই আমরা সবা 
এখানে হাজির হয়োছ। যাক গে, শুনুন । আমার রেডিও নিদেশি মেনে স্বয়ংচালিত রকেটটা, 
অটোরকেটটা, ক্ষুদে একটা ট্যাঙ্ক ছাড়ল। কয়েক শ ঘণ্টা চালানোর মতো জ্বালানি তাতে 
ছিল। ওটা আমার রেভিও নির্দেশে চলে চাঁদের এ অংশটাকে Dad মারল, তারপর তার 


টোলাভশনব্টরান্সমিটার থেকে ঝড়-মহাসাগরের একটা নিখুত ছবি পেলাম। দেখা গেল 
অবতরণের পক্ষে জায়গাটা খাসা। ইচ্ছে করেই অটোরকেটের কাছে নেমোছ, ওর মধ্যে 
পারমাণে জবালান, খাবার আর জল আছে; আমাদের যাত্রীবাহী জাহাজটায় এতখানি 


যথেষ্ট 


মাল নেওয়া যেত না। সবচেয়ে বড়ো কথা হল -_ ট্যাঙ্কটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে, 


চাঁদের উপারভাগে অনুসন্ধান চালানো যাবে ওটাকে দিয়ে।' 

GA! একসঙ্গে আমরা সবাই হাঁক ছাড়লাম। ‘আমাদের চান্দ্র সঙ্গীকে দেখা যাক, 
অনেক কাজ দিয়েছে জিনিসটা ৷' 

‘আর ভাঁবষ্যতেও অনেক কাজ দেবে” যোগ করলেন ক্যাপ্টেন। 


রওনা হলাম বটে, Fee হঠাৎ থামতে হল। কী মুস্কিল! বড়ো একটা ফাটল বা খাদ 
যাবার উপায় নেই। প্রায় ত্রিশ মিটার গভীর, চওড়ায় সাত মিটার, যতদুর চোখ 


সামনে, 


যায় ডাইনে আ 


[র বাঁয়ে তার বিস্তার! এটাকে পৌরয়ে বা ঘরে যাবার সাধ্য নেই আমাদের। 


দিংকর্তব্য ঃ ব্রিজ একটা বানাতে হবে না কি? কী দিয়ে বানাবো 
fag ব্যাপার দেখ তো! গভীর খাদটার দিকে বৃদ্ধ জ্যোতাবিজ্ঞানী চটপট দৌড়িয়েছেন, 


যেন লাঁফয়ে পার হবার মতলব। 
“মারা পড়বেন, মারা পড়বেন আপনি!’ চেঁচিয়ে ত 
কিন্তু প্রফেসর একটা লাফ মারলেন, অনায়াসে খাদটা পার হয়ে খাড়া পাড়ের প্রায় পাঁচ 


মিটার 


দূরে নামলেন ATCA | 


ত 


রপর আমাদের দিকে ঘুরে চে'চালেন: 


‘আমার দেখাদেখি লাফ মারুন!" 


fa দিকে হাত নাড়তে লাগলাম আমরা! 


ভড়কে গেলাম বটে, তবে লাফ: মেরে 
খাদটা পার হলাম পাঁখর মতো। একটি 
খেলুড়ে লোক এমন লাফ দলেন যে প্রথম 
খাদটা ছাড়িয়ে প্রায় আট মিটার দূরে আর 
একটা খাদে গয়ে পড়লেন। কপাল ভালো, এ 
খাদটা তত গভীর নয়। কোনো চোট লাগল না 
রি। কিছুক্ষণ পরেই হামাগুড়ি দিয়ে 
বেরিয়ে এলেন, নিজের এ্যাডভেগ্ার নিয়ে 
ig কী হাঁস! 

আমরা সবাই প্রফেসরের দিকে চাইলাম | 
ব্যাপারটা কী বলুন তো? এতখান 

লাফিয়ে এলাম কী করে? 
মহাকর্ষও কম প্রফেসর বললেন। 'পাঁথবীর 
তুলনায় এখানকার মহাকর্ষ শাক্ত ছ গুণ কম, 
তার মানে সবাঁকছুর ওজন ছ গুণ কম। পাঁথবীতে আমার ওজন ষাট কিলোগ্রাম, এখানে 
Te দশ। কিন্তু মাংসপেশীগুলো আছে ঠিক আগের মতো। তাই পাঁথবীতে যতখানি তার 
ছ গুণ বেশ লাফাতে পার এখানে । তার ওপর, এখানে হাওয়া নেই, তাই বস্তুর গতিতে 
বাধা পড়ে AT!’ 

ব্যাপার সাপার যা তাতে সবাই বেজায় খ্দাশ। মালুম হল, একেবারে কিছু না করেই 
আমাদের শাক্ত ছ গুণ বেড়ে গিয়েছে। 

চান্দ্র মাটিতে খোশমেজাজে আর রোয়াবে পা দিয়ে কৌতূহলী চোখে চারাদকে 
তাকালাম । শুধু ধুধু বিরস সমভূমি, ধুলোয় ভরা। ধুলো ওড়ে, তারপর নেমে আস্তে 
আস্তে বসে যায়। ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করার হাওয়া নেই। সূ্বালোকে কালো-বাদামী মাটি 
এত চকচকে যে তাকালে কষ্ট হয়। 

আকাশের পানে তাঁকরে দেখলাম আমাদের চেনা সূর্ঘদেবকে। পৃথিবী থেকে দেখতে 
যেমন, হুবহু তাই। কেন তা বোঝা কঠিন নয়: সুর্য থেকে দুরত্বের তুলনায় পাঁথবী 
থেকে চাঁদের দুরত্ব অত্যন্ত কম। এক হাজার িটার এবং ৯৯৮ মিটার দূর থেকে একটা 
টোলগ্রাফের খাট. দু জনের কাছে.সমান আকারের মনে হবে। 
আকাশের চেহারাটা কিন্তু বেশ আলাদা । আসার আগেই. জানতাম যে চাঁদের আকাশ 
হল কালো, Tee এখন দৈখাঁছ অনেক তারা, যেগুলো AACE অস্পষ্ট হয়ে যায়ান। 


গে 


পরো 


চাঁদে মানুষের ওজন (স্প্রিঙের ওজন- 
AG) | 


vo 


সবচেয়ে ছোট তারাগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান, এমন কি সূ্থগোলকের কাছের তারাগলোও। 
পাঁথবীতে TST ALAA আলোয় দীপ্ত হয়ে তারাদের আলো ঝাপসা করে দেয় বলে 
দদনের বেলায় আমরা তাদের দেখ না। কিন্তু চাঁদে বাধা দেবার মতো কিছুই নেই, তাই 
সবচেয়ে অপ্রথর তারার রশ্মিও চোখে পড়ে। 

farce বেশ ?নচুতে আলম্ব উজ্জব্ল বড়ো কান্তেটা কী? পাঁথবী থেকে দেখা চাঁদের 
কান্তের মতো চেহারা, কয়েক গুণ বড়ো এই AT! 

কোনো একটা গ্রহ না কিঃ 

গ্রহই বটে। ওটা হল আমাদের আপন পৃথিবী, যে পৃথিবী ছেড়ে এসোছ। কপালগ্ণে 
ছেড়ে এসেছ অল্প সময়ের জন্য। চাঁদ থেকে দেখাছ পাঁথবীকে, নিজের উপরিভাগে 
গ্রাতফালত সূ্ধরাশ্ম পৃথিবী পাঠাচ্ছে আমাদের দিকে। নিজের চোখে দেখলাম, পাঁথবী 
হল একট জ্যোতিষ্ক; চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পাত এবং অন্যান্য গ্রহদের মতোই এক ট জ্যোঁতচ্ক। 

পাঁথবীর কান্তেকে প্রাণভরে তারিফ করা হয়েছে। এবার অটোরকেটকে দেখতে হবে। 

পায়ের ওপর বেশ PEAS অটোরকেট দাঁড়য়ে। এক পায়ের একটা বোতাম টপলেন 
ক্যাপ্টেন। ঞ্যাল্যামানয়ম গ্যালয়ের একটা হালকা PTE সড়সড় করে নেমে এল, ক্যাপ্টেন 
fate বেয়ে উঠে চাঁব fer দরজা খুললেন। গছ পিছন আমরা ঢুকলাম রকেটে, 
মনে অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে। 

ভেতরে নতুন কিছ চোখে পড়ল না। শুধু যেখানে যাত্রীরা বসে সেখানে জবালানি, 
খাবার আর জল রাখা হয়েছে। পাইলটের ক্যাবন আমাদের রকেটে যেমন। সবকটা 
যন্রপাতিতে বিশেষ দিলে আছে যেগুলো পাঁথবী থেকে পাঠানো রোডও-সঙ্কেত ধরে 
বাঁড়য়ে চালান করে রকেটের যন্তে। 

এবার বাঁড় গেলে হয়! ক্যাপ্টেন বললেন। ‘রাতের খাওয়া সেরে শোওয়া যাবে! 

'শোওয়া, মানে? সূর্য তো এখনো বেশ উদ্চুতে 

প্রফেসর কথাটা শুনে হেসে উঠলেন। 

“সূর্যাস্তের জন্য সবুর করে থাকলে ঘুমোনো চলবে না অনেকক্ষণ। চান্দ্র দিনের 
মেয়াদ পৃথিবীর হিসেবে ৩৫০ ঘণ্টা। সূর্য দিগন্তের দিকে চলেছে বটে, OF, অস্ত যেতে 
যেতে কয়েকাঁট পার্থিব দিন কেটে যাবে” 

চাঁদের দিন এত দীর্ঘ কেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। {তানি বললেন রকেটে ফেরা না 
প্যন্তি বলবেন না। 
ঢোকার সময়ে একে একে আমাদের গুণলেন, সবাই ফিরেছে কনা জানার জন্য। তারপর 
বাইরের দরজা বন্ধ করে, লক-এ হাওয়া আনার জন্য পাম্প চালালেন। তখনি শুধু জাহাজের 
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ভিতর-দরজা খুলে দিলেন। মহাশূন্য-পোষাক খুলে মনে হল আড়মোড়া ভাঙাটা কণী 
মধ্দর ব্যাপার — এ পোষাকে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি অস্বচ্ছন্দ গাঁততে। 

রাতের খাবার খেয়ে আরামী কোল্যাপাঁসবূল বাঙ্কে শুয়োছ, প্রফেসর চাঁদের বৃত্তান্ত 
শোনালেন। 

চাঁদ একটা দিক সর্বদা পৃথিবীর দিকে রাখে, সেটাকে আমরা বলি চাঁদের মুখ । 
কিন্তু চাঁদ শুধু পৃথিবাঁকে মুখটা সর্বদা দেখায় কেন? কারণ, দীর্ঘ কক্ষপথে পথিবাকে 
প্রদক্ষিণের সময় নিজের মেরদদণ্ডে মাত্র একটা পাক খায় চাঁদ। ব্যাপারটা যাঁদ স্পষ্ট না হয়ে 
থাকে তাহলে সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো । দু রঙের একটা বল নাও — এক 
দিক লাল, অন্য দিকটা নীল। টোবলের ওপরের দোরাতদানটা ধরো আমাদের পাঁথবী। 
এবার দোয়াতদানের চারাদকে বলটা এমন ভাবে ঘোরাও যাতে লাল গোলাধধটা সব সময় 
তার দিকে থাকে। দেখবে যে, দোয়াতদানের চারাদকে ঘোরাবার সময় হাতে বলটা নিজের 
ACG পদরো একটা পাক খাবে। অন্য [জিনিস দিয়েও পরীক্ষা করতে পারো। যেমন, 
দোয়াতদানের চারাদিকে একটা ঘাঁড় এমন ভাবে চালাও যাতে ছয়ের সংখ্যাটা সব সময়ে 
দোয়াতদানের দিকে থাকে। যে সময়টাকে আমরা পৃথিবীর মানুষেরা বাল চান্দ্র মাস সেটা 
চাঁদের মানুষ বলবে চান্দ্র দিন, অবশ্য চাঁদের মানুষ যদি থাকে? চাঁদের রাত্রি আর দিনের 
দৈঘ্য সাড়ে উনাত্রশ পাঁথবীদনের সমান, আলোআঁধারে, রাত্রিদনে সেটা সমান 
ভাবে বিভক্ত।” 

তাহলে এখানকার রাত মানে ৩৫৪ ঘণ্টা?” 

“ঠিক তাই। নিজেরাই দেখবে 

পাটিগাঁণতের সহজ একটা গুণফলে অবিলম্বে আমরা বুঝলাম যে গোটা একটি 
পরথবী-বর্ষে আছে প্রায় তেরোটা চান্দ্র দিন মাত্র। চাঁদে লোক থাকলে তারা গোটা বছরে 
দেখত তেরোটা সূর্যোদয় আর তেরোটা সূর্যাস্ত মাত্র। 

আজকে যা-সব দেখোঁছ তা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে অনেকক্ষণ ঘুম এল 
না চোখে। 


চাঁদে অনুসন্ধান 
অভিযানের সকলের জন্য ক্যাপ্টেন কড়া একটা সময়সূচন ঠিক করে দিয়েছেন: যোলো 
ঘণ্টা জাগড়ন, আট ঘণ্টা TART 
শুরু হল চাঁদে আমাদের অনুসন্ধান। ভূতত্বীবদরা লাগলেন খাঁনজ পদার্থের খোঁজে, 
একজনকে নিয়ে গভীর খাদ আর আগ্েয়মুখ বরে দুঃসাধ্য কয়েকটা অবতরণ সারলেন। 
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১৯৪৮ সালে সোভিয়েত জ্যোতাবজ্ঞানী ইউ. লিপ্‌স্কি আবিষ্কার করেন যে চাঁদে 
আবহমণ্ডল বর্তমান। তাঁর হিসেবে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের চেয়ে এটা প্রায় দু হাজার 
গুণ আনাবড়। অত্যন্ত সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমন কি এত বিচ্ছ্বারত গ্যাসও 
ধরা সম্ভব। 

কিন্তু চান্দ্র গ্যাসের আস্তানা কোথায়? এক গেলাস জলে কয়েক বিন্দু পারা ফেললে 
পারাগুলো সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের তলায় চলে যাবে, কেননা পারা জলের চেয়ে ভার। 

গ্যাসগ্লিরও যাবার কথা চাঁদের সবচেয়ে নিচু ভাগে অর্থাৎ খাদ আর আগ্নেয়াগাঁরর 
মুখাববরে। ক্যাপ্টেন বের করলেন যে গভীর ফাটলগুলোতে সত্য সাত্য গ্যাস আছে। 
প্রতাদন পাথবীতে পাঠানো টোলগ্রামের একটিতে খবরটা দেওয়া হল। 

শেষ হয়ে আসছে চান্দ্র দিন। অন্তাচলে চলেছে AA! বাঁকা হয়ে পড়ছে সৃ্য'রাশ্ম, 
আগেকার মতো আর তাপ জোগায় না। উপত্যকা আর খাদে অন্ধকার হয়ে আসছে, Tog 
পাহাড়চুড়াগনাল এখনো সূর্যালোকে দীপ্ত। 

আকাশে আলম্ব পাঁথবীর কান্তেটা আকারে বাড়ছে, দশীপ্তটা প্রথরতর। 

ক্ষুদে ট্যাঙ্কটা চেপে চাঁদের অনেকখানি ঘুরে বোরয়োছি। ট্যাঙ্কটা নিশ্ছিদ্র, ভেতরে 
থেকে মহাশন্যচারীদের পোষাক বের করে TABI 

প্রাণহীন বিষন্ন গম্ভীর একটা জগং। অত্যন্ত আঁনাবড় আবহমণ্ডলে শব্দ নেই, AIS, 
নিস্তব্ধ, মৃত। ঘোরার সময়ে রোডও না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা হত aT! TS 
* যতদুর পর্যন্ত TAG শুধু ততদুর রোডও কাজ করে, কেননা চাঁদকে ঘিরে কোনো 
আয়নলোক নেই পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের মতো যেখানে রেডিও-তরঙ্গ প্রাতফালত হয়ে 
ফিরে আসে পাৃথবীতে, খাঁশমতো ধরার জন্য। 

চাঁদের কাছাকাছি রঙবেরঙের মেঘ নেই — সূর্যোদয়ে গোলাপি বেগবান, MATS 
ঘোর লাল মেঘ নেই। জল নেই, তাই নেই AT ঘাস আর গাছপালা। বায়মণ্ডল নেই 
বলে দুটো মাত্র রঙের প্রাধান্য — কালো আর কটকটে সাদা। রোদে সবাঁকছ ঝকঝক করে, 
ছায়াগাঁল মিশামশে কালো। 

আর চাঁদের সূর্যালোকত দিকটায় কী গরম! আমাদের রকেটযানের খোল তাপ 
পারবাহিত করে না বলে ক্যাবনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক, কিন্তু বাইরে গেলে কাঠ ফাটা 
রোদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রকাণ্ড ছাতা নিতে হয় সঙ্গে। পাঁথবীতে এমন ছাতা নিয়ে 
বোঁশ দূর যাওয়া চলে না, প্রথম দমকা হাওয়ায় হাত থেকে এক ঝটকায় পড়ে যাবে। চাঁদে 
কিন্তু অত্যন্ত আনাবিড় আবহমণ্ডলে বলতে গেলে কোনো প্রাতরোধ নেই। তাই হণ্টন বা 
লম্ফনের সময়ে ছাতাটা কোনো অস্মাবধের সৃষ্টি করে না। চান্দ্র মাঁট দিনের বেলায় 
সোন্টগ্রেডের এক শ' Tula পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, আমাদের তাপ-অপারবাহী সোলসমেত 
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চাঁদের সঙ্গে পাঁথবী ARTS প্রদাক্ষণ করছে। 


সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। 

সুর্য অতি মন্থর গতিতে, যেন পা টিপে টিপে নেমে এল Teas | অস্তাচলে রইল ঘণ্টা 
কয়েক। সমভূমিতে নামল অন্ধকার, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূর পাহাড়গ্যালর চূড়া আলোয় 
ঝকঝকে হয়ে রইল। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের চেয়েও বোশ তাদের জৌলষ। অবশেষে 
তাদের আলোও TIA গেল। তাপমান্রা নামতে নামতে পেশছল শন্যাঙ্কের ১৫০ 'ডাগ্রি 
নিচে। আমাদের রকেট শক্তিশালী হিটারে তপ্ত, বাইরে যেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে মহাশুনাচারীর 
পোষাকের ভিতরকার হটার চালিয়ে দিতে হত, না হলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃত্যু হত আবিলম্বে। 

এক একটা ঘণ্টা কাটছে আর পাৃথবীর কান্তে ক্রমশ বড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
একটা বৃত্তে পারণত হল। 'পূর্ণপাথবী'র সময় উপাস্থিত। প্ণপৃথবী' পূর্ণচন্দ্রে 
চেয়ে ৮০ গণ Saat এত উজ্জবল যে পাঁথবী-আলোকিত চাঁদের বুকে অনেক দীর্ঘ 
সফর আমরা চালালাম; শৈত্যের ভয় আমাদের ছিল না। 

চাঁদের অগোচর দিকে লোক থাকলে একটা জানিস নিয়ে তাদের অনুশোচনার অন্ত 
থাকত না: অগাঁণত নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের গায়ে মৃদ: নীলাভ আলোয় উজ্জবল 
'পূর্ণপাঁথবী'র সেই অপরূপ দৃশ্য তারা কখনো দেখোন। 

কল্পবিজ্ঞানের নানা কাহিনীতে বহির্শন্য থেকে পাঁথবীকে কেমন দেখাবে 
তার ছাঁবতে আছে মহাদেশ ও মহাসাগর, গ্লোবে যেমনভাবে আঁকা হয় ঠিক 
তেমানভাবে। 

কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম ছবিগুলো ঠিক নয়। বাহশুন্য থেকে পৃথবীকে দেখায় উজ্জবল 
নীলাভ একটা চাকাতির মতো, মহাদেশ ও মহাসাগর চোখে পড়ে না। 

জ্যোতীরবজ্ঞানী বললেন এর কারণ এই যে, পৃথবীর বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত নিবিড় ও 
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ঘন, তাতে আছে মেঘ আর অগণিত chaser | পাঁথবীর বুক থেকে প্রতিফলিত সূর্ধরশ্মির 


অন্তরায় এটা, তাই বাহশ 


ন্য থেকে মহাদেশ বা মহাসাগর ঠ 


হর করা চলে না। 


চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে ভালো করে দেখে সহজে 


বুঝলাম চাঁদের চেহারা কেন 


বদলে যায়, বুঝলাম তথাকথিত চন্দ্ৰকলা ব্যাপারটা কেন হয়। পৃথিবীর দিকে ফেরানো 


র চাঁদ। এ সময়ে প্রাতফালত 


চাঁদের মুখ যখন সূর্যালে 


feo নয় তখন বলা হয় অমাবস্য 


AAA পাঠায় না বলে চাঁদ আমাদের অগোচর থাকে। তারপর একটা কিনারা ক্রমশ 


আলো হরে ওঠে সর্ষের রাশ্মতে, আকাশে দোঁখ সরু একটা কান্তে। সুর্যের দিকে মুখ 


ঘুরোয় চাঁদ, কান্তেটা ক্রমশ বাড়ে। চাঁদের যে দিকটার অধে কটা আমরা দোঁখ সেটা 
সূর্যালোকিত, আমরা বাল চাঁদের প্রথম পাদ। অবশেষে চাঁদের সব মুখটা আলো হয়ে ওঠে, 


দর্শন দেয় পূর্ণচন্দ্র। এরপর ক্রমশ সূর্যের দক থেকে সরে যায় চাঁদের মুখ, তখন আবার 
_ শেষ পাদ। তারপর একেবারে অদৃশ্য হয় চাঁদ _ তখন 
পৃঁথবীর লোকের কাছে তখন 


নজরে পড়ে তার অর্ধেকটা 
আমাদের অগোচর গোলার্ধে সূর্যের আলো। 
আবার অমাবস্যা। গোটা এ 


aaa iS | 


চাঁদে পাঁথবীর অমাবস্যা আর পাঁথবীতে যখন চাঁদের অমাবস্যা তখন চাঁদে পাঁথবীর 


< 


শনরূপক্ষ। 


চাঁদ থেকে দেখা পাঁথবীকল 


T চন্দ্ুকলার ঠিক উল্টো। পৃথিবীতে যখন পূণচন্দ্র তখন 


চান্দ্র রাঁন্রর অর্ধেকটা অতিবাহিত হলে 


তোড়জোড় সণ 


করল মহাশুন্যপোতের কমাঁরা। রকেটে আনা 


ন, ফিরতি 


= 


হল জবালা 


শজানিসপত্র রাখা হল অটোরকেটে। 


পাঁথবী ছাড়ার চেয়ে 


রকেটের পক্ষে অনেক সহজ । পাথবীতে যা 
ওজন তার ছ গুণ কম এখন রকেটটার, তাই 


পথে অদরকারী 


চাঁদ থেকে ছাড়াট 


চাঁদ ছেড়ে বাহশ্শন্যে পেশছতে সেকেন্ডে 
২.৪ গিলোমিটার মাত্র বেগ দরকার। 
সেকেন্ডে দু কিলোমিটার বেগে যে কামান 


থেকে গোলা বেরোয় সে 


দেবে না একেবারে । গোলাটা চাঁদে না ফিরে 
চাঁদের উপগ্রহে পাঁরণত হয়ে ঘুরপাক খাবে। 


কামান চাঁদে কাজ 


৮৫ 


উত্তরণের TS এসে পড়ল। প্রধান ক্যাবিনে সবাই গিয়ে বসেছি, ক্যাপ্টেন পৃথবীতে 
তখন একটা রোডও-টোলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন। 

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেপে কেপে উঠছে রকেটের খোল, কয়েক মৃহূর্তের মধ্যে চাঁদের 
অন্ধকার সমভূমি অনেক পিছনে ফেলে এলাম। 

আসি তাহলে, চাঁদমামা! আবার আসব, তোমার ধৃূলোভরা সমভূমিতে ঘূরব, উঠব 
(তোমার সব পাহাড়ে, নামব তোমার সবচেয়ে গভীর খাদে। 

কিন্তু এখন আমরা ঘরমুখো। প্রতি ঘণ্টায় আকারে বেড়ে চলল পৃথিবী কিন্তু সেই সঙ্গে 
কমতে লাগল তার Wiis! 

অবশেষে পাঁথবীর প্রকাণ্ড আয়তনে ঢাকা পড়ল সমস্ত আকাশ। রকেটের বেগ 
এঁর মধ্যে কমানো হয়েছে তব্দ এখনো বন্ড বোশ। এত বেগে পাঁথবীতে নামা 
চলবে না। পাঁথবীতে অবশ্য অদ্ভুত. একটা ব্রেক আছে — ঘন বায়ুমণ্ডল — যেটা 
নেই চাঁদে। 

বায়রমণ্ডলের উধবন্তরে ঢুকল আন্তঃগ্রহ রকেটযান। নামতে লাগল আড়াআঁড়ভাবে, 
বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ শীক্তশালী ব্রেকের মতো কাজ করাতে উচ্চতা হাস হতে লাগল 
আস্তে আস্তে । যত নিচে নামি তত ঘন বায়ূমণ্ডল, রকেটের বেগ অনেক কমে গেল। সাধারণ 
বিমানের বেগে যখন এসে পড়ল তখন আমাদের ক্যাপ্টেন কুইবিশেভ সাগরের দিকে 
রকেটযানকে চালিয়ে সাগরের ঠিক মধ্যখানে নামালেন, প্রকাণ্ড একটা বণ্ডাঁশর টোপের 
মতো দুলতে লাগল সেটা ঢেউ-এর উপর। 

চাঁদে সেই অদ্ভূত যাত্রা শেষ। কল্পনাযোগে নয়, বাস্তবে এ যান্রা সারতে পারলে চমৎকার 
হত, নাঃ 

একটা জিনিস সুনিশ্চিত: এ-রকম যাত্রা চালু হতে বেশি দিন লাগবে না। কঠোর 
শ্রমে এবং বাহশ্যন্যে গবেষণার দ্বারা সে-দিন এগয়ে আনার প্রচেষ্টা করছেন 
িজ্ঞানীরা। 

১৯৫৫ সালে সোভয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর জ্যোতীর্বজ্ঞানী পারদ 
আস্তঃগ্রহ যাত্রার সম্পর্কে একটি স্থায়ী কাঁমশন গঠন করে। এতে আছেন পদার্থাবদ্যা, 
বলবিদ্যা, জ্যোতীর্বজ্ঞান এবং গাঁণতশাস্ব্রে কার্যরত অগ্রণী সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা । 

কমিশনের প্রধান কাজ হল একটি মহাশুন্য গবেষণাগারের প্রাতিষ্ঠা। এ ধরনের 
গবেষণাগারের কথা অনেক বছর আগে ভেবেছিলেন কনস্তান্তিন তাঁসওলকভাস্ক। 

মহাশুন্য গবেষণাগারাঁট হবে পাঁথবীর নতুন একটি উপগ্রহ; পৃথিবাঁর বায়ুমণ্ডল 
ছাড়িয়ে প্রায় ৪০ হাজার ?কলোিটার দূর থেকে পাঁথবীকে এটি প্রদাক্ষণ করবে। এর 
চারদিকে ফাঁকা মহাশুন্য, বিজ্ঞানীরা এতে থেকে সেই সব পর্যবেক্ষণ চালাবেন যেগুলি 
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octet থেকে করা যায় AT! বর্তমানে যা তার চেয়ে অনেক ভালো করে চলবে চাঁদ ও 
অন্যান্য গ্রহের অধ্যয়ন। 

দ্যুলোক স্টেশনটি আন্তঃগ্রহ একটি TO হয়ে দাঁড়াবে, এখান থেকে চাঁদ "ক্র মঙ্গল 
এবং অন্যান্য গ্রহে রকেট ছোঁড়া হবে। পৃথিবী থেকে ছাড়লে যতটা তার অনেক 
কম বেগ লাগবে এদের। 


িছ্যাদন আগে পর্যন্ত আস্তঃগ্রহ ভ্রমণ নিয়ে গবেষণাকারা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত ভাবতেন 
যে চন্দ্র পরিক্রমা ব্যাপারটা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এ-রকম একটা যাত্রার কথা কল্পনার 
সাহায্যে এই তো বর্ণনা করোছ। যাহোক, হালের বছরগ্দীলতে সোভয়েত বিজ্ঞান এবং 
ইঞ্জানয়ারং এত দ্রুত গাঁততে afar গিয়েছে যে বলা চলে, আরো অনেক আগে মানুষ 
পেণঁছবে চাঁদে। 

১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে একাঁট মহাশন্য-বান 
উৎক্ষেপ করা হয় চাঁদের দিকে। ১৪ই সেপ্টেম্বর মস্কো সময় রাত্রি বারোটা বেজে 
০২ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে এট পেশছল চাঁদে। ইতিহাসে এই প্রথম একটি জ্যোতিষ্ক থেকে অন্য 
জ্যোতিচ্কে যাত্রা সমাধিত হল বাস্তবে, জুল ভার্ন এবং এচ. জি. ওয়েলসের কল্পনাপ্রসত 
উপন্যাসে নয়। 

সারা দ্যানয়ার "বিজ্ঞানীরা নতুন সোভিয়েত কশীর্ততে বচালত হলেন। জড্রেল ব্যাঙ্কে 
ব্রিটেনের রেডিও-টোলস্কোপ স্টেশনের ডিরেক্টর, প্রফেসর লভেল বললেন, চাঁদে এই রকেট 
যাত্রা ‘সোভিয়েত ‘বিজ্ঞান ও টেকনলাজর অগ্রগাঁতর চমৎকার একটা নিদর্শন বটে ... আড়াই 
লক্ষ মাইল ধরে এ ধরনের জিনিসের পাঁরচালনা এমন একটা ব্যাপার যে মানুষের মন 
aise হয়৷’ 

আন্তর্জাতক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংঘের সদস্য, ফরাসী প্রফেসর আনানফ, চন্দ্র গবেষণা 
যাঁর কাজ, বললেন: 'রূশদের সম্ভাব্য শক্তির কথা যতটা জানা আছে তাতে মনে হয় তারা 
মানুষ বসাতে পারে।” 

পাশ্চম জার্মানির বখুম মানমান্দরের ডিরেক্টর হাইনৎস্‌ কামনাস্ক-র মতে, 
‘১০ িলোমিটার দুরে মাঁছর চক্ষন্রভেদকারী লক্ষ্যবেদ্ধার সঙ্গে তুলনা করা যায় র«শদের ...' 

তুলনাটা বেশ TAZ, অত্যুক্তি নয় মোটেই। নিজে পরখ করার জন্য এক টুকরো কাগজ 
কেটে দশ সোঁ্টামিটার ব্যাসের একটা বৃত্ত বানিয়ে দেয়ালে টাঙাও, তারপর এগারো মিটার 
দুর থেকে দেখ। যে ছোপটা চোখে পড়বে আয়তনে সেটা আকাশে দেখা চাঁদের মতো। 
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৪৩ ঘণ্টায় ৩,৮০,০০০ িলোমটার অতিক্রম 
করে এ লক্ষ্যভেদ করতে হয় মহাশ,ন্য- 
রকেটাটিকে। আর টিপটা একটু ‘এগিয়ে' করতে 
হয়, কেননা রকেট উৎক্ষেপের TZ we TiS 
স্বয়ং চলমান চাঁদ ছিল লক্ষ্ভেদের জন্য 


নিদিচ্ট জায়গা থেকে দেড় লক্ষ কিলোমিটার 
Tl | 


=". জ্যোতাবজ্ঝিনীদের নির্ভুল গণনা এবং 
রকেট পাঁরচালক যন্নপাতিগুলোর সাঠকতা 
চাঁদকে আঘাত করে রকেটাঁট, পেশছয় প্রায় 
দু ানট আগে | লক্ষ্যবেদ্ধার মতোই টিপ বটে। 

পথ থেকে চুলমান্র সরে গেলে রকেটাঁট 
হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে কখনো 
পেশছত না চাঁদে । রকেটের বেগকেও অত্যন্ত 
sie প্র নিখ:তভাবে রাখতে হয়, সেকেন্ডে কয়েক 

চাঁদে প্রোরত সোভিয়েত প্রতীক। লেটার বেগ বাড়লেই রকেট গিয়ে পড়ত 

সূর্যের আর একটি গ্রহে, ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারিতে উৎক্ষপ্ত প্রথম সোভিয়েত 
কৃত্রিম গ্রহের মতো (এ বিষয়ে পরে আরো বলব)। যদি একটু আস্তে চলত তাহলে চাঁদ পযন্ত 
যেত না, পৃঁথবীতে ফিরে আসত আমোরকার প্রথম ও দ্বিতীয় “পথঘ্রষ্টা'র মতো । 

জবালান পুড়ে বাবার পর বহপর্যায়শ রকেটটির শেষ পর্যায়াটর ওজন ছিল ১,৫১১ 
কিলোগ্রাম; ৩৯০.২ কলোগ্রাম ওজনের একটি যন্ত্রপাতি-আধার বাহক-রকেট কক্ষপথে 
প্রবেশ করলে 'বাচ্ছিন্ন হয় তা থেকে। আধারাট চাঁদে পেশছনোর মুহূর্ত পর্যন্ত যন্ত্রপাতিতে 
পাওয়া নানা মাপজোক পৃথবীতে আসে রেভিওযোগে। 

রকেটাট চাঁদে পেশছয় স্বচ্ছতা-সাগর ও faa সাগরের মাঝখানের একটা জায়গায়! 
চাঁদে ধাক্কা লাগার সময়ে ধুলোর মেঘ কয়েকাঁট পর্যবেক্ষক দেখতে পান। 

রকেটে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় fos এবং ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেপ্টেম্বর, 
১৯৫৯” এই কথাগুলি Beste একটি ধাতু-গোলক। মনে হয় চাঁদে প্রথম আঁভযান্রীরা 
গোলকটির খোঁজ করবেন, মহান সোভিয়েত কণীর্তর কথা উত্তরপ:ুরূষদের স্মরণ কাঁরয়ে 
দেবার জন্য এটিকে রাখবেন স্মৃতিস্তস্তের Grid | 
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পাঁথবার প্রথম কৃত্রিম সোভিয়েত উপগ্রহ 


এ বইতে কয়েকবার উল্লেখ wale স্পৃর্থীনকের, পৃথবীর কৃত্রিম সোভিয়েত 
উপগ্রহগ্দীলর। সোভিয়েত বিজ্ঞানের এই অপরূপ অবদান বিষয়ে আরো কিছু বলা যাক। 

দু্যলোকে একটি স্টেশন বানানোর মতলব থাকলে আমাদের শত শত রকেট পাঠাতে 
হবে, প্রত্যেকাটতে থাকবে আলাদা আলাদা অংশ; তারপর সেগুলোকে জড়ো করে জোড় 
লাগাতে (এ্যাসেম্বল্‌ করা) হবে WMS! অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত জাঁটল এ কাজ, দীর্ঘ 
প্রস্তুতির দরকার। পৃথিবাঁকে প্রদক্ষিণ করা রকেট ছোড়ার বিদ্যা প্রথমে শিখতে হবে। 
মানুষের তো প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষপ্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে । 

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম উপগ্রহ পাঠানো হয়; বদন্যদগাতিতে খবরটা ছাঁড়য়ে 
পড়ল সারা দ্যানিয়ায়। শিশচন্দ্রের নাম সর্বত্র হল স্পতীনক, এই রুশ শব্দটির অর্থ 
উপগ্রহ বা সহযাত্রী। পৃথিবীর আবালবৃদ্ধবাঁনতার ঘরোয়া শব্দে পাঁরণত হল এটি 


আঁবলম্বে। 
নতুন কৃত্রিম উপগ্রহটি অত্যন্ত ছোট ৷ ব্যাস--€৮ সেন্টিমিটার, ওজন-_ vo িলোগ্রামের 


রকেট উৎক্ষেপের 


৷ চাঁদের অগোচর দিকের ছাব-তোলা কৃত্রিম আন্তঃগ্রহ স্টেশনাটর যাত্রাপথ। 


একটু AM ছোট আধারটার মধ্যে হীঞ্জানয়ররা দুটো ছোট সর্টওয়েভ রেডিও দ্রান্সামটার 
বানাতে সমর্থ হন যাদের সঙ্কেতধ্বান — ব্লিপ, ব্লিপ, ব্রিপ — অচিরে সারা দুনিয়ার রেডিও 
এ্যামেচারদের কাছে চেনা হয়ে গেল। 

পাঁথবীর চমক আর তারিফ তখনো কাটেনি, আবার একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করল 
সোভিয়েত জনগণ। ১৯৫৭ সালের ওরা নভেম্বর দ্বিতীয় স্পৃর্থীনক চড়ল মহাশুন্যে। এটি 
হল একটি রকেটের নাসিকা-ভাগ, ওজন ৫০৮ িলোগ্রাম। এর অভ্যন্তরে ছিল মাপের 
অনেক যন্ত্রপাতি, বিশেষ আধারে ছিল একটি কুকুর। লাইকা বাহশ্ন্যের প্রচণ্ড উধ্বে 
ওঠে। এতে প্রমাণ হল যে প্রাণীরা উধর্কগামী রকেটের ভয়ঙ্কর ত্বরণবেগ সহ্য 
করতে পারে। 

ছ মাসের একটু পরে, ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে, তৃতীয় স্পু্থনক ছাড়লেন সোভিয়েত 
বিজ্ঞানীরা | facet সাংবাঁদকেরা এর নাম দিলেন উড়ন্ত মোটরগাঁড়। এর ওজন ১,৩২৭ 
কিলোগ্রাম, এর মধ্যে মানুষ থাকতে পারে। 

প্রথম স্পৎনিকগদাীলর কী হল? 

আতউধের্ব হাওয়া অত্যন্ত আনাবড় হলেও মানুষের তোর উপগ্রহগ্যালর গাঁতবেগে 
বাধা দেয়, FM মন্থরগাঁত হয়ে এরা বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে পড়ে ধূমকেতুর মতন ACG 
যায়। দুঃখের কারণ নেই অবশ্য; স্পু্থীনকগ্ীলর বৈজ্ঞানিক মূল্য অসামান্য। টোলস্কোপে 
তাদের দেখে, রোডওযোগে খবর পেয়ে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে 
পারেন বিজ্ঞানীরা । 

atets নতুন স্পু্থনক আগের স্পু্থনকের চেয়ে Beas ওঠে। প্রথম স্পুত্ীনকের 
উচ্চতা-সীমা ছিল ৯০০ কিলোমিটার, দ্বিতীয়টি ওঠে ১,৭০০ কিলোমিটার, আর তৃতীয়াট 
১,৮৮০ কিলোমিটার | যত Bye ওঠে, তত বোঁশ আয়, কেননা হাওয়ার বাধা তত কম। 

প্রথম স্পুর্থনক প্রায় ৯২ দিন টিকে থেকে পাঁথবীকে ১,৪০০ বার প্রদাক্ষণ করে _ 
মোট যান্রাপথ ছ কোটি কিলোমিটার মঙ্গলগ্রহের দিকে গেলে তাতে পেশছত সে সময়ে 
যখন মঙ্গল পাঁথবীর সবচেয়ে কাছে। দ্বিতীয় স্পুর্থানক ১৬২ দন কক্ষপথে থেকে প্রায় 
১০ কোটি কিলোমিটার ঘোরে — পাঁথবী থেকে সূর্যের দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ | 

তৃতীয় স্পু্ীনক ৬৯১ দিন টিকে পাঁথবীকে ১০,০৩৬ বার ঘোরে, ৪০ কোট 
৪৮০ লক্ষ কিলোমিটার পারক্রমণ করে — অর্থাৎ পৃথবী থেকে সূর্যের দূরত্বের তিন 
গুণ। এর দীর্ঘ কর্মজীবন শেষ হয় ১৯৬০ সালের ৬ই এপ্রিল। 

কয়েক ডজন কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে এবং রকেটাবদ্যার টেকনিক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে 
আনার পর প্রথম দ্যলোক স্টেশন বানানোর সময় এসে পড়বে — সৌরমণ্ডলের গ্রহে যাত্রার 
পথ তখন উন্মুক্ত হবে। 


এপ নি শত 


{বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৫৯, ৪ঠা অক্টোবর তারখটা লেখা থাকবে লাল হরফে। 
এ দিন, অর্থাৎ প্রথম স্পূর্থীনক উৎক্ষেপের দ্বিতীয় বার্ষকীতে, তৃতীয় সোভিয়েত 
সহাশুন্য-রকেট যে যাত্রা শুরু করল তা চাঁদকে ঘরে পাথবীমণ্ডলে 1ফরে 
আসে। 

কক্ষপথে রকেট পেশছনোর পর ২৭৮-৫ কিলোগ্রাম ওজনের একটি স্বয়ংচাঁলত 
আন্তঃগ্রহ স্টেশন তা থেকে বিচ্যুত হল। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ ধরনের স্টেশনের 
ডিজাইন করোছিলেন যানি সেই তাঁসওলকভ্ডকর স্বপ্ন এত দিনে সত্য হল। 

স্টেশনে ছিল অত্যন্ত জাটিল ও FAS যন্ত্রপাতি, তাদের এবং রোডিও ট্রান্সমিটারগালকে 
সরাসাঁর বিদ্যতে পাঁরণত করে বহক্ষণ চাল; থাকে এগ্দীল — বিদন্যৎ সরবরাহের 
গুরত্বপূর্ণ উৎস এরা । 

একটা গরুত্রপূর্ণ বিষয়ে আন্তঃগ্রহ স্টেশনাটি স্পৎনিকগনীল থেকে আলাদা। 
সপুতীনকের রেডিও টাল্সমিটার ক্রমান্বয়ে আঁবরাম সণ্কেত পাঠাত পৃথবীতে। স্বয়ংচালিত 

আন্তঃগ্রহ স্টেশনাট কিন্তু এ ব্যাপারে আলাদা। ডিজাইন এমন যে পাঁথবী থেকে নিদেশ 
এলে তবে চলত এর সরঞ্জাম। 

নির্দেশ পেলে সরঞ্জাম চালু হত, “LA, হত ive অনুষ্ঠান", যন্ত্রপাঁতিতে পাওয়া 
মাপ ও অন্যান্য খবর রেডিওযোগে যেত পৃথিবীতে প্রত্যেকাট অন্জ্ঠান চলত দু এক 
ঘণ্টা বা যতক্ষণ পৃঁথবী থেকে নির্দেশ না আসে ততক্ষণ। তারপর নতুন নির্দেশের জন্য 
অপেক্ষা করা কয়েক দিনের জন্য। 

চাঁদে প্রথম রকেট পাঠানোর জন্য কত TARO দরকার পড়ে তা আগেই তোমাদের 
বলোছি। আন্তঃগ্রহ রকেটাটকে পাঠাতে আরো নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন হয়; বদেশের 
কয়েকাঁট খবরের কাগজ তো বলে ‘আজব নির্ভুলতা'। 
স্টেশনটির। শুধু চাঁদে পেশীছয়ে নামা নয় — চাঁদকে ঘুরপাক দিয়ে পাঁথবীমণ্ডলে ফিরে 
আসা। কাজটা অত্যন্ত কঠন হলেও সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৯ সালের ১৮ই অক্টোবর ঠিক 
পূর্বপারকজিপিতভাবে এটি কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যে সাতটা বেজে পণ্টাশ মানটে 
(মস্কো সময়) পৃঁথবী ও চাঁদকে প্রদাক্ষিণের প্রথম পালা শেষ করে। প্রায় একপক্ষ লাগে এ 
qa | 


৯১ 


উৎক্ষেপণ স্থানে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশন। 


চাঁদের অপর পিঠের ছবি তোলা হয় ৪০ 'মানট ধরে। 


স্টেশনাটর জন্য আর একটি অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাফল্য আঁজণ্ত হয়েছে। চাঁদকে 
ঘোরার সময়ে এটি আমাদের উপগ্রহের মানুষের চোখে কখনো-না-দেখা দিকাটির ছাঁব 
তুলে রেডিওতে পাঠায় পাঁথবীতে। 

অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয় তার আগে। চাঁদের অগোচর দিকাঁটকে অতিক্রম 
করার মুহুর্তে ভাডও ক্যামেরাগ্ীলকে চালু করতে হল। She পতন’ অর্থাৎ ভারহীন 
অবস্থায় রাখতে হল সমস্ত সরঞ্জামকে, ক্ষতিকর মহাজাগাঁতক 'বাকরণ থেকে আগলানো 


চাঁদের অগোচর দিকের ছবি। 


হয়। তারপর ফিল্ম ডেভেলপ করা, বসানো, শুকোনো, অন্য রোলারে ঘোরানো | এ অবস্থায় 
দিনকয়েক রেখে তারপর রোডওযোগে পাঁথবীতে পাঠানো । 

একেবারে নিখ:তভাবে চলে সমগ্র প্রক্রিয়াটি । রকেটাটর মেরুদণ্ড যখন সূর্য থেকে 
চাঁদে টানা একাট লাইন বরাবর, তখন পাঁথবী থেকে রোডও-সঙ্কেতের বিদেশে বিশেষ 
সরঞ্জাম তার আবর্তন বন্ধ করে দেয়, আর চল্লিশ মিনিট ধরে চাঁদের যে দিকটা আমাদের 
অগোচর তার BT তোলে ক্যামেরাগ্যীল। দুটো স্কেলে ছবি তোলা হয়, সমস্ত চাকতিটিকে 
দেখানোর জন্য ছোট স্কেলে আর উপাঁরভাগের খুটিনাটি ধরার জন্য বড়ো স্কেলে। 

আন্তঃগ্রহ স্টেশনে স্থাপিত রেডিও টিভি ট্রান্সমিটারগ্াীল যে aie পাঠায় সেগুলি 
এল পাঁথবীর স্টেশনে। প্রসঙ্গত, এ সব ট্রান্সামটার যে শীক্ত ব্যবহার করে তা পাঁথবীতে 
সাধারণত ব্যবহৃত ASA দশ কোটি গুণ কম। বিজ্ঞানীদের সামনে অনাবৃত হল চাঁদের 
অপর দিকের একি মানচিত্র, কখনো-না-দেখা দিকটার রহস্য ধরা পড়ল সোভিয়েত 
ইঁঞ্জনিয়রদের প্রাতিভাগদুণে। 

ফোটো-নেওয়া বস্তুগনালর কয়েকটির নাম দিলেন বিজ্ঞান আকাদমীর একটি কাঁমশন। 
এখন চাঁদের মানচিত্রে আছে স্বপ্ন সাগর মোনুষ-সম্ট প্রথম গ্রহ, সোভিয়েত সৌর গ্রহের 
উৎক্ষেপের দিনে যে স্বপ্ন সত্য হয় তার স্মরণার্থে)। আছে মস্কো সাগর, যে সহর শান্তর 
জন্য সর্বশীক্ত নিয়োগ করে তার সম্মানে । সোভিয়েত পাহাড়গীল বাহশ্যন্যের প্রথম 
িজেতাদের কথা চিরকাল মনে কাঁরয়ে দেবে। আগ্নেয় 1গাঁরাববরগীলর নামকরণ করা 
হয়েছে তাঁসওলকভাঁক, লমোনোসভ, জোলও-কুর এবং অন্যান্য বিদেশী বিজ্ঞানীদের 
নামে; জ্ঞানের উচ্চ শিখায় মানবজাতিকে যে মহাপুরুষেরা নিয়ে গেছেন তাঁদের স্মাত 
জাগাবে এরা চিরকাল। 

১৯৫৯ সালের অক্টোবরের সেই আঁবস্মরণীয় দিনগ়নালতে চান্দ্র ভূগোলের বিকাশ 
খরগাঁতিতে এগয়ে গেল। কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদের অপর দিকে স্বয়ং মানুষ পেশছবে। 
তাঁদের সঙ্গে থাকবে একাঁট নিখুত মানচিত্র, যে মানচিত্র প্রস্তুত করে প্রথম আন্তঃগ্রহ স্টেশন, 
যার সংশোধন করে অন্যান্য স্টেশন __ পরে যে এমন স্টেশন GOLA হবে তাতে কোনো 


সন্দেহ নেই। 


সোভিয়েত মহাশচন্যযান 


বাহশ্যন্যের বিজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করছে, কক্ষপথে 


প্রাবষ্ট প্রাতাট রকেট হল আর একটি পদক্ষেপ। 
১৯৬০ সালের ১৫ই মে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ওজনে সাড়ে চার টনের একটু বোঁশ 
(শেষ পর্যায়টা বাদ দিয়ে) একটি মহাশন্যযান ছাড়েন। মানুষ থাকতে পারে, আড়াই টনের 


ac 


এমন একটি aida ছিল এটিতে; ঠিক ছিল যান থেকে আলাদা হয়ে ক্যাবনাট আপন 
পথে চলবে । অবশ্য কোনো জীবন্ত মহাশন্যচারী ছিল না ক্যাঁবনে, কিন্তু মালের ভার 
মানুষের সমান, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাঁতই ছিল। আত সুক্ষ রেকার্ডং 
যন্বে দেখা গেল ক্যাবনের ভিতরকার অবস্থা — তাপ, বায়ন সরবরাহ ইত্যাদি — স্বাভাঁবক, 
মহাশুন্যচারী মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। 

পাঁথবীর উপরে বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার উচ্চতায় মহাকাশযানাঁট 
চলে । সোভয়েত হীঞ্জীনয়ারঙের এটি আর একাঁট কীর্ত-_ কেননা উপবত্তাকার কক্ষপথের 
চেয়ে বৃত্তাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো অনেক কঠিন — রকেটের যাত্রা নিয়ন্ত্রণী 
TOMS হওয়া দরকার আরো অনেক TAA! মনে আছে তো, প্রথম স্পীনকগযীল ছিল 
যে কক্ষপথে তার আকার অতি দ্রাঘত উপবৃত্তের মতো। 

প্রথমে পাঁথবীকে মহাকাশযানটি পারক্রমণ করে ৯১ 'ানটে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় 
প্রায় ষোলো বার। 

আগেকার স্পুতীনকগীল যতদিন অত্যন্ত উচ্চলোকে বায়ুর প্রাতবন্ধ সামলাতে পারে 
ততাঁদন চলে। তৃতীয় স্পদতীনিক তো প্রায় দ: বছর চলে (৬৯১ দিন)। এত দীর্ঘকালব্যাপী 
যাত্রার জন্য মহাশুন্যযানাটকে বানানো হয়ান। মহাশুন্যচারী প্রথম মানুষ অবশ্য মাত্র 
কয়েকাঁদনের জন্য যথেষ্ট পাঁরমাণে খাদ্য জল এবং বায়ু নিতে পারবে; আমাদের 
মহাকাশযানটিকে এমন ভাবে তোর করা হয় যাতে পাঁথবী থেকে রোডও-সঙ্কেতে 
ক্যাঁবনাটি আলাদা করা যায়। 

তিন মাস পরে, ১৯শে আগস্ট, বৃত্তাকার কক্ষপথে উর্থাক্ষপ্ত হল দ্বিতীয় মহাশন্যযান। 
এবারে যাত্রী ছল — বিয়েলকা ও স্ব্িয়েলকা নামের দুটি কুকুর, বড়ো ও ছোট ইন্দুর, 
পোকামাকড়, উদ্ভিদ, শস্যকণা ও কয়েকাঁট জীবাণু । প্রাণী ব্যবহার দেখার জন্য অন্যান্য 
সরঞ্জাম ছাড়া মহাশন্যযানে ছল টোলাভশন ক্যামেরা । 

চাব্বশ ঘণ্টার মধ্যে ৪,৬০০ িলোগ্রাম ওজনের মহাশনন্যযানাট পৃথিবীকে ১৮ বার 
চক্কর দেয়। এর পর পাঁথবী থেকে রোডও-সঙ্কেতে আদেশ পাঠানো হল প্রত্যাবর্তনের । 
প্রত্যাবর্তনের সমস্ত সরঞ্জাম অত্যন্ত সঠিকভাবে কাজ wal গাঁতবেগ কাঁময়ে, তাপানিয়ন্ত্রণ 
সরঞ্জামে সুসজ্জিত যানাঁট পাথবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তর আতক্রম করে পূবশনাদর্ট 
স্থানে নামল। অবতরণের আগে প্রাণীবাহণ ক্যাপাঁসউলাট আলাদা করা হয়, পারাস্যটের 
সাহায্যে সৌট নিরাপদে নেমে আসে। 

হীতহাসে এই প্রথম জীবন্ত প্রাণী মহাশত্য থেকে ফিরে এল পাথিবীতে। 

1কছথাদন বাদেই আরো তিনাট মহাব্যোমযান উৎক্ষিপ্ত হল, অনেক নতুন তথ্য পেলেন 
বিজ্ঞানীরা । মহাশুন্য মানুষের সম্পূর্ণ নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা নিখুত করা হল। 
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চন্দ্রগ্রহণ 


অনাঁদ কাল থেকে খলোকের সমস্ত ঘটনার মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বৌশ ভীত করেছে 
সূর্য এবং চন্দ্গ্রহণ। 

আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ, আশেপাশে কোথাও এক টুকরো মেঘ পযন্ত নেই। হঠাৎ 
চাঁদের মুখে অগ্রসর হল কালো ছায়া, কোথা থেকে তার আগমন কেউ জানে না... ক্রমশ 
বড়ো হতে লাগল ছায়া... অদৃশ্য হয়ে গেল চাঁদের HMA ভাগ, তারপর একেবারে 
ধনশ্চিহ চাঁদ। অবশ্য চাঁদ তখনো আছে, দেখতে ঘোর লাল চক্রফলকের মতো, THY দীপ্ত 
নেই। 

পাঁথবীর ছায়া পড়ে বলে চন্দুগ্রহণ। পাঁথবীর ছায়া চাঁদের সমস্ত মুখকে আবৃত করলে 
বলা হয় পূর্ণগ্রাস, আর কিছুটা অংশ ঢাকলে খণ্ডগ্রাস। 

খণ্ডগ্রাস লোকের মনে পর্ণগ্রাসের মতো দাগ কাটে না। চাঁদ তো সরদ কান্তের মতো 
প্রায়ই দর্শন দেয়, তাই খণ্ডগ্রাসে অস্বাভাবিক কিছ; নেই। 

আগেকার দিনে লোকে ভাবত ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস, একটা ড্র্যাগন, গ্রহণের সময়ে 
চাঁদকে গলে ফেলে। ড্র্যাগনে কয়েকাঁট জাতির 
বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে ঢাক পটে, খটখাঁট 
বাঁজয়ে তাকে তাড়াবার চেস্টা করত তারা। 
আকাশে চাঁদ আবার দেখা দিলে কাঁ তাদের 
উল্লাস — ভাবত শব্দের তাড়নায় চাঁদকে ছেড়ে 
ড্রাগন পিটটান দিরেছে। 

আগেকার রাশিয়ায় চন্দ্রগ্রহণকে ভাবা হত 
দারুণ একটা STAT বলে। 

১২৪৮ সালে একটি ইাতিবৃক্তলেখক 
লেখেন: চাঁদে একট দুলক্ষণ দৃশ্যমান হয়। ঘোর লাল 
বাত তাঁহার সৈন্যবাহনী সমেত উপস্থিত হইলেন...’ 

তেরো শতকের রূশেরা তাহলে ভাবত যে, তাতার খাঁ 
বাতির আক্রমণের পূর্বাভাস মেলে DBRT থেকে। 

১৪৭১ সালের ইতিবৃত্ত বলে: ‘মধ্যরাত্রি বপন গন্তীর, 
চাঁদের বক্ষে যেন রক্তের ছোপ, বহ ক্ষণ ধরিয়া অন্ধকার 
বর্তমান থাকে, তাহার পর ধাঁরে ধারে আলোকের সঞ্চার ...' 
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কী ভাবে DHT ঘটে। 


সরকার ইতিহাসে প্রত্যেকটি চন্দগ্রহণ জাতির জীবনে একটি scene ঘটনা হিসেবে 
নাঁথবদ্ধ হয়। 

চন্দগ্রহণের জন্য সুর্য, পাঁথবী ও চাঁদকে একটি সমরেখায় থাকতে হবে, পৃথিবীর 
অবাস্থাত হবে সূর্য ও চাঁদের মধ্যে। জ্যোতি্কগীলর এই বিন্যাস পালাক্রমে ঘটে 
নিয়ামতভাবে। 

এমন কি পনরাকালেও জ্যোতারবি্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে চন্দগ্রহণ পালাক্রমে ঘটে ১৮ 
বছর ১১ দন ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর। গ্রহণগুলর তাঁরখ মনে রাখলে ভাঁবষ্যং গ্রহণের 
কথা স্দীনশ্চিতভাবে বলা যেত। 

আজ অত্যন্ত নির্ভুলভাবে গ্রহণের দিনক্ষণ আগে থেকে বলা যার, আগামণ অনেক 
বছরের জন্য চন্দরগ্রহণের একটি সময়সূচী তোর আছে। 


সৌরজগৎ 


আমাদের পৃথিবী সূধকে প্রদক্ষিণ করা একটি জ্যোতি্ক। সূর্য এবং তাকে পাঁরক্রমণ- 
করা সমস্ত জ্যোতিন্ক নিয়ে সৌরমণ্ডল। 

“cheat হল আমাদের বাসগৃহ, সৌরজগৎ হল আমাদের সহর। 

আমাদের সহরে কয়েকটি বড়ো দালান — বৃহস্পাত ও শনি; পৃথক, শুক এবং 
নঈলগ্রহের মতো কয়েকটি মাঝারি সাইজের দালানও আছে, আর আছে ছোট কুটির _ গ্রাহকা 
বা গ্রহাণুপুঞ্জ, আর আঁত ক্ষুদে কয়েকটা [জিনিস '_ [মকেতু — যেগ্দাল খুব 
সম্ভব বিনষ্ট গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। আর সর্বশেষে আছে কৃত্রিম গ্রহ 
পরে বলব। 

SNM সমর্য-সহরের বাড়গলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই; মধ্যমাঁণ সূর্যকে ঘিরে 
শতন্বীর পর শতাব্দী অদৃশ্য পথে তাদের দৌড়ি। আর স্বয়ং স্ব ও তার গ্রহ সমেত গোটা 


৯৮ 


ও তাদের মধ্যকার দ্‌রত্বকে স্কেল ecard দেখানো wala)! 


সৌরজগৎ ।স্য আয়তন 


FAA অন্তহীন মহাশুন্যে প্রচণ্ড গাঁততে ধাবমান। বিশ্বরহ্মাণ্ডের অন্যান্য সমস্ত সূর্য 


সহরের মতো আমাদের সূর্যসহরও যাযাবর | 
এবার সূর্ধসহরের করেকটি দালানের বিষয়ে কিছু শোনা যাক। সূর্ধের সবচেয়ে কাছের 


গ্রহ বুধকে নিয়ে শুরু কাঁর। 


বধ 


পুরাকালের রোমানরা ভাবতেন তাঁদের জীবন অনেক দেবতার হাতে। সমস্ত দেবতার 
*পতৃদেব ও অধিকর্তা হলেন GTM, তাঁর স্ত্রীর নাম জুনো। AAC তাঁদের সন্তান, 
তাঁর নাম িবাস বা এ্যাপোলো। জ্বীপটার ও জনোর কন্যা ভেনাস ছিলেন সৌন্দর্যের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী । দেবতাদের দূত হলেন Prete মাক্ণীর (বুধ), রোমানদের বর্ণনায় 
মাকর্ণীরর গায়ে একজোড়া ডানা | 

এসব দেবতার যুগ কেটে গেছে অনেকাঁদন, তব; ভাঁরাক্ষ বিষয়ে লেখা বইতে এদের নাম 
এখনো আছে। প্রবীণ প্রফেসররা তাদের নামোচ্চারণ করেন আত গন্তীরভাবে। 

কেন এমনটা? কারণ, পুরাকালের লোকেরা দেবতাদের নামে ডাকতেন গ্রহনক্ষত্রগ্ালকে। 
এখনো আকাশে জুপিটার বেহস্পাতি), ভেনাস OE) এবং মার্কার Poe পা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সবচেয়ে বাউণ্ডুলে দেবদেবীদেরও ভোলা হয়নি: নামে 
নব-আবচ্কৃত গ্রহ এবং গ্রাহকার নামকরণ করেন হি 

আগেকার দিনে জ্যোঁতচ্কদের অধ্যয়ন একটি 
মথ্যা শাস্ত, জ্যোতষের দোসর ছিল। জ্যোতিষীরা 
বলত: শশুর THRO গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান 
{লখে রাখা দরকার -_ তাদের পারস্পরিক 
অবস্থানের উপর নির্ভর করে মানুষের অদ্ট।" 
আর এ থেকে জ্যোতিষীরা নবজাতকের bisa ও 
ভাবিষ্যং বলে দিতেন। 

যেমন, 'মাক্ণীর রাশিতে’, অর্থাৎ আকাশে 
মাকণারির একটি বিশেষ স্থানে থাকার সময়ে 


বাঁণজ্যদেবতা। "মার্স রাশিতে ভূমিষ্ঠ ছেলেরা 
নিষ্ঠুর হিংস্র যোদ্ধা। কারণ, মার্স ছিলেন বুধ থেকে দেখলে সূর্যকে মনে হয় 
রোমানদের যুদ্ধদেবতা। আগুনের [বিরাট একটি চক্রফলক। 
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7* 


পাঁথবী থেকে দুষ্ট বুধ বা শুক্র কলা। 


দেবতাদের ক্ষিপ্রগাঁত দ্‌তের সম্মান কেন দেওয়া হয় মার্ণারিকে ? 

সুর্যের সবচেয়ে কাছের এই গ্রহটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আঁত দ্রুতবেগে _ মাত্র ৮৮টি 
পথবাদনে। পৃথিবীর চেয়ে অনেক সাক্ষপ্তমার্কারির কক্ষপথ, আর মাক fa চলে আঁত 
ক্ষিপ্রগতিতে। 

পাঁর্থব বর্ষের চারভাগের একভাগেরও কম তাই মার্কারি-বর্ধ। দ্রুতগতির জন্য রোমানরা 
একে বলতেন TEA | “স্বর্গলোকের দৌঁড়িয়ে" নামে পাঁরচিত ছিল ছোট ate 

অতি কর গ্রহ বধ, ব্যাস পাঁচ হাজার কিলোমিটার are | পৃথিবীর আয়তনের বিশভাগের 
একভাগ। তার মানে পৃখিবা থেকে বিশটা aware তোর করা চলে। পৃথিবীর মহাকর্ষের 
টারভাগের একভাগ মাত্র বুধের, অর্থাৎ বাট কিলোগ্রাম WL ওজন বধে হবে মাত্র 
পনেরো িলোগ্রাম। 

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা ? 


গয়েছে যে, চাঁদ যেমন শুধু একটা দিক পাথবীমুখী করে 
থাকে ঠিক তেমন সুর্যের পানে একটা "দক মাত্র ফারয়ে রাখে বৃধগ্রহ। এ অবস্থায় থাকলে 
“esta দশা কী হত আমরা জানি। কিন্তু বুধের অবস্থা আরো অনেক খারাপ । সূর্যের 


রো অনেক কাছে বলে পৃঁথিবার চেয়ে সাতগুণ বেশী উত্তাপ পায় এর সূ্যাহত দিকটা ৷ 
এ দিকের 


আপমান্রা সোণ্টিগ্রেডের চার শ’ 'ডাগ্রি। এ উত্তাপে টিন আর সশসে গলে যায়। 
OCR টিন বা সাঁসের পাহাড় থাকলে গল্ত ধাতুর সাগরে পরিণত হত। 

বধের FATE দিকে যা প্রচণ্ড গরম তার তুলনায় আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে গরম 
SRR সবচেয়ে গরম দনগীল অদ্ভূত ঠাণ্ডা। 


ধের যে দিকটা সময কখনো দেখে না সেটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। এর তাপমাত্রা বাহশন্যের 
শতো প্রায়। বজ্ঞানীদের হিসেবে, বুধের 


ঠাণ্ডা দিকটার তাপমান্রা শন্যাঙ্কের নিচে প্রায় 
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২০০ fetal বুধগ্রহে জল থাকলে ARIS দিকটার তাপে বাল্পাঁভূত হয়ে বাতাসের 
প্রবল তাড়নায় যেত ঠাণ্ডা দিকটায়, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বরফ বনে যেত। মনে হয়, বধে 
কখনো জল ছল না, এত উচ্চ তাপে জল সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। 

মনে হয় বুধের কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। এ অবস্থায় TAN প্রাণী থাকা সম্ভব নয়। 

বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। 

আমাদের চাঁদের মতো বুধকলা আছে, কিন্তু সেগাল চোখে পড়ে শুধু দুরবীক্ষণের 
সাহায্যে। 

পৃথিবী ও বুধ যখন সূর্যের একই দিকে তখন বুধের ঠাণ্ডা অন্ধকার [পিঠ আমাদের 
SAC ফেরে, কিন্তু অগোচর থাকে (১০০ পাতায় ছাঁব দেখো)। 

পাঁথবী থেকে সুর্যের বিপরীত দিকে যখন তখন ব্ধধগ্রহকে পরো দেখা যায়। তবে 
সে-সমর আমাদের কাছ থেকে অতি দুরে। প্রথম বা শেষ পাদে, সুর্যের বাঁয়ে বা ডাইনে 
যখন বুধ, তখন সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা চলে তাকে। সাধারণত ALAA এত কাছে বলে 


বুধকে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন, স্যরাশমতে রশমতে ঢাকা পড়ে। 


শহর 


সূবণন্তের পর কখনো কখনো আকাশের পাঁশ্চমভাগে দেখা দেয় একাঁট আত উচ্জবল 
তারা। এট সন্ধ্যাতারা, অন্ধকার ঘাঁনয়ে আসার অনেক আগেই এর আবির্ভাব। 
তারপর নিচের দিকে নেমে নেমে দিগন্তে অদশ্য হরে যায়। 

আকাশের প্রভাগে সূর্যোদয়ের আগে কখনো কখনো একটি আঁত উচ্জব্ল তারার 
সাক্ষাৎ ঘটে। অন্য যে কোনো তারার চেয়ে বৌশক্ষণ থাকে এটি। আর সব তারা অদ্য 
হয়ে গেল, কিন্তু শুকতারা তখনো বর্তমান। দিগন্তে সূর্য দেখা দেবার পর এটি ঝাপসা 
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a area আধ ঘণ্টাখানেক পরে বাইরে গিয়ে পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যতারার খোঁজ করো। 
খোঁজ পেলে পাশ্চম দিগন্তে এর মন্থর অধোগাঁত ভালো করে দেখ। 

পশ্চিমে সন্ধ্যাতারার পাত্তা না মিললেও কাউকে বোলো যেন সর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা 
আগে তোমাকে তুলে দেয়। বাইরে গয়ে পবপানে site — হয়ত একাঁট উজ্জবল তারা 
চোখে পড়বে। 

রহস্যটার অর্থ কী? আসলে রহস্য ছু নেই: শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা দুটি পৃথক 
তারা নয়, একাঁটই তারা, কখনো সকালে, কখনো সন্ধযেবেলায় চোখে পড়ে! মাঝে সাক 
4 এই জ্যোতিচ্ককে তারা বলা ভুল — এটি 


তো একেবারে দেখা যায় না তাকে। আ 
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তারা নয়, শূক্রগ্রহ। সৌোন্দর্যদেবীর 
খাঁতরে রোমানরা এর নাম দেয় ভেনাস। 

ভেনাস সত্যই অত্যন্ত সুন্দর গ্রহ। 
মদদ শ্বেত দীপ্ত এর, উজ্জব্লতার দিকে 
কোনো গ্রহনক্ষত্র এর সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পারে না। 

হয়ত তোমরা ভাববে, 'এত 
উজ্জ্বল যখন, নিশ্চয়ই খুব বড়ো 
একটা গ্রহ।" 

তা নর কিন্তু। আমাদের গ্রহের চেয়ে শুক্র বড়ো নয়। শুক্র আর পাঁথবীকে মাঝে 
মাঝে বলা হয় যমজ। 

শত্রুকে এত উজ্জবল ঠেকে তার কারণ চাঁদ বাদে এটি আমাদের সবচেয়ে নিকট 
প্রীতবেশী। sar oferta ৪ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার কাছে আসতে পারে, আর 
“leet ও প্লটোর মধ্যে যে ব্যবধান তার তুলনায় এ দুরত্ব বাস্তবিক অত্যন্ত কম। 

পাথবী-বর্ষের চেয়ে শক্র-বর্ধ অনেক ছোট, ২২৫ দিন অর্থাৎ সাড়ে সাত পার্থ 
শাস। শদক্ষেরও কলা আছে, চাঁদ এবং বুধের মতো। 

ভালো দরবীক্ষণ যন্ত্রে শুক্রের দিকে তাকালে চোখে পড়বে কয়েকাঁট নিরাকার ছোপ, 
তার কয়েকটা উজ্জ্বল, কয়েকটা অন্ধকার । দেখতে অনেকটা মেঘের মতো। আর বায়ুমণ্ডল 
খাকলে তবে তো মেঘ ভাসতে পারে। তাই শূকরগ্রহে বায়নমণ্ডল আছে নিশ্চয়ই ৷ সে মণ্ডল 
খুব OE আর ঘন। 

LENS বায়নমণ্ডল আছে — এটা প্রথম ধরা পড়ে রাশিয়ার মিখাইল লমোনোসভের 
কাছে। এটি তান আঁবিজ্কার করেন ১৭৬১ সালে, প্রায় দুশ বছর আগে। তখন একটি অত্যন্ত 
বিরল ঘটনা তান দেখেন — সূযের 


এব < 


পাথবী সম 


পর্কে শুকরের বিভিন্ন মতি || 


মুখ হয়ে যাবার সময় এটিকে দেখায় 
অঁতি ক্ষুদ্র কালো একা বৃত্তের মতন। 
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সুর্যের কাছে শুক্রের আগমন মৃহূর্তটতে লমোনোসভ এর চার পাশে একটা ক্ষীণ 
আলোকবেষ্টনী দেখেন। তান ঠিকই ধরেন যে এটি শুকরের সূর্যালোকিত বায়নমণ্ডল। 

একই সময়ে শ্ক্রুকে পর্বেক্ষণকারী অন্যান্য জ্যোতীর্িজ্ঞানীরা লমোনোসভের মতো 
অবাহত ছিলেন AT! 

আলোর মালা তাঁদেরো চোখে পড়ে, কিন্তু জিনিসটা কাঁ তাঁরা বোঝেনান। তাঁরা শুধু 
এই বলে আপাতত করেন যে আলোকবেক্টনীর জন্য সর্ষের চক্রফলকের প্রান্তে ঠিক কোন 
সময়ে শত্রগ্রহের প্রান্ত পেশছয় সেটা তাঁরা 
ধরতে পারেনান। 

FEE লমোনোসভ লেখেন :'... শক্ুপ্রহ 
তেমন (তার চেয়ে বড়ো হয়ত) ৷' 

লমোনোসভ যে এত স্পষ্টভাবে 


বয়স, তাঁরা হয়ত সে বছর দুরবাক্ষণ fay ভাসালয়োভচ  লমোনোসভ 
ঘোরাবেন সূর্যের দিকে... ১৭১১--১৭৬৫)। 


Cho অনেক দরে। কোন কোন গ্রে বার্ড আছে MAG সেটা যে জানেন বিজ্ঞানীরা 
তা নয়, তাঁরা বলতে পারেন সে বায়নমণ্ডলে কোন কোন গ্যাস MATE 
অনাত এর we কী নিশ্চই জানো। তার মানে THEE জঙ্জিজেন পাঠাবার সে 
কোনো Bhar নেই সে, অথবা যা আছে তা অতল নগণ্য SGT অপ যে আছে তাতে 
অবাক হবার ছু নেই, কেন SHIT জানতে পারবে। 

পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে শূক্রাদন হল ২০ থেকে ২৪ পাঁথবীদনের সামিল 
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(সঠিক সংখ্যাটা এখনো জানা যায়ান, জানাটা অত্যন্ত কাঠন)। শুক্রে দিন আর রাত 
প্রত্যেকটি ১০ থেকে ১২ পাঁর্থৰ দিন আর রাতের মতো, অর্থাৎ প্রায় ২৫০-৩০০ ঘণ্টা। 
তাছাড়া, পাঁথবীর চেয়ে শুক্র সূর্যের অনেক কাছে; আলো ও উত্তাপ পায় দ্বিগৃণ। 

চন্দ্রলোকে আমাদের যাত্রার একটা কথা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় — সেখানকার 
দিন আর রাতের তাপমান্রার পার্থক্য অনেক বেশ, কেননা রাত আর "দন দুটোই ৩৫৪ 
ঘণ্টা দীর্ঘ। চাঁদের চেয়ে শুক্র ATT অনেক কাছে, তাই বায়ুমণ্ডল না থাকলে দিনরাতের 
তাপমাত্রার পার্থক্য আরো বেশি হবে সেখানে। দিনের বেলায় বায়মণ্ডলে ভাসমান ঘন 
দেখ সংযের জলন্ত রশিম থেকে গ্রহপঞ্ঠেকে বাঁচার। আর রানে বায়ুমণ্ডলের দরুন উত্তাপ 
অতি তাড়াতাড়ি মহাশূন্যে বিলীন হয় না। 

তব, শুক্ৰে দিবাভাগের তাপমাত্রা আমাদের পক্ষে অতিশয় বেশ _ ১০০ 'ডাগ্র 
পয ওঠে। তার মানে শের মহাসাগরগ্যীল — আর বিজ্ঞানীদের মতে শুকে মহাসাগর 
বর্তমান — পাঁথবাঁতে ফুটন্ত জলের মতো গরম হবে। 

“Kt রাত্রিভাগে মেঘস্তরের উত্তাপ মেপেছেন জ্যোতাবজ্ঞানীরা — শন্যাঙ্কের 
নিচে ২৩ far এটা সহনীয় অস্কোয় এ তাপমান্াকে খুব কঠোর মনে বলা হয় a 

না হোক, উত্তজীবন যে নেই তা বলা যায় না স্মানাশ্চতভাবে। পাঁথবীঁতে তো এমন 


তোর শৈত্য সইতে শিখেছে। তাই aca স্ব শ্ডক্রে উদ্ভিদ আছে, খুব বেশি নয় Peg, 


মান্যষের তৈরি প্রথম গ্রহ 


১৯৫৯ সাল, ২রা জান্দয়ার, সন্ধ্যা আটটা। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থানীবশেষে 
একাটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শোনা গেল। সার্চলাইটের আলোতে উজ্জল একটি অতিকায় 
বহুপর্যায়ী রকেট রাত্রির অন্ধকারে উপরে উঠল খরগাঁততে, পৃথিবাঁর ঘন বায়ুমণ্ডলে 
পথ কেটে। 

ঘটল আঁবস্মরণীয় একটি ঘটনা, এমন একটি ঘটনা যার স্বপ্ন কত শতাব্দী ধরে 
রন পরীর মহত চিন্তাশীলরা। অন্ধকার সেই রাতে প্রথম আক্তগ্রহ যান বাহিশূনো 
প্রবেশ করল। মানুষ ছিল না তাতে। এর গাঁত সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ডিজাইন অনুসারে 
সোভিয়েত কমঁদের দ্বারা নির্মিত জটিল যন্তপাতিতে নিয়ান্বিত। যন্ত্রপাতি এত নিখুত 


১০৪ 


টি 


কৃত্রিম গ্রহ “মেচতা' (FAA)! 
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যে মহাশুন্য রকেটাট বরাদ্দ পথ অনুসরণ করে একটি পূর্বনির্ধারত পয়েণ্টে চাঁদকে 
অতিক্ৰম করার পর আরো এগিয়ে সুর্যের গ্রহে পারণত হল, গ্রহ-পারবারের একটি সদস্য 
হয়ে দাঁড়াল সমান স্বাধিকারে। বিস্ময়াবমুক্ধ মানবজাতি আবার সোঁভয়েত জনগণের অক্ষয় 
বৈজ্ঞানিক কীর্তকে তারিফ জানাল। 

নতুন গ্রহটি খুব বড়ো নর — এর বন্তুভর মাত্র ১,৪৭২ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে 
কয়েক কোট গুণ ছোট। কিন্তু সৌরজগতের অন্য সব সদস্যের চেয়ে পৃথিবীর এই সন্তানটি 
আলাদা, কেননা পাঁথবী থেকে চাঁদে নিজের যাত্রা বিষয়ে কথা বলার ক্ষমতা একে দেয় 
লোকে। পথে যা কিছু পড়ল তার খবর এট দিল অতি সুক্ষ যন্রপাঁততে সর্টওয়েভ 
রেডিও ট্রন্সামটারের সাহায্যে। খবরগালকে বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জানলেন 
মহাশুন্যে কত উল্কাকণা ধাবমান, আঁত উচ্চে কতো আনাবড় গ্যাস, সূর্য থেকে আমাদের 
কাছে আসে «fer কত স্রোত, ইত্যাদি আরো অনেক FRI 

প্রথম মহাশ,ন্য-রকেট চাঁদের সবচেয়ে কাছের পরেণ্ট অতিক্রম করে ৪ঠা জানুয়ারি, 
সকাল ৫৫৯ মিনিটে (মস্কো সমর)। সে মুহূর্তে চাঁদের উপরিভাগ থেকে এর দূরত্ব 
হল ৫-৬ হাজার কিলোমিটার, চান্দ্র ব্যাসের প্রায় দেড় গুণের সমান এই দুরত্ব । 

“at থেকে চন্দ্রলোকে যেতে রকেটাটর লাগে ৩৪ ঘণ্টা, কিন্তু রকেটের সুক্ষ্ম 
যন্্পাঁততে প্রেরিত খবরগ্ীলকে খ:ুটিয়ে বিশ্লেষণ করতে বিজ্ঞানীদের লেগেছে অনেক 
মাস। 

প্াঁথবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করার বেগে, অর্থাৎ সেকেন্ডে ১১.২ কিলোমিটার বা 
ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে যে রকেট যাত্রা শুরু করে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার 
a ন যেতে তার কেন ৩৪ ঘণ্টা লাগল? লাগা উচিত ছিল তো ন ঘণ্টার একটু 

| 


একটা খ্দব CRW ব্যাপারের কথা মনে রাখা দরকার _ এটা হল পাথিবীর 
মহাকর্ষ | একটা পরাঁক্ষার কথা ভাবা যাক। খেলার কামান থেকে পাতলা ইলাস্টিকে 
লাগানো ভার একটা বল ছোড়া হল। কামানের নল থেকে ঝট করে বোঁড়য়ে গেল বটে 
বলটা, কিনতু ইলাস্টিক সেটাকে fret 'দয়ে গাঁতবেগ কমিয়ে দিল। ইলাস্টকটাকে 
ছে'ড়ার মতো গতি থাকলে বলটা আরো দুর যাবে, THE না fot ফিরে আসবে। 

পঁথিবাঁর মহাকর্ষকে তুলনা করা যায় একটি অদৃশ্য ইলাস্টিক সুতোর জঙ্গে। এ 
সমতো BH রকেটের গাঁত কমিয়ে দেয়, গাঁতবেগ খ্নব কমে গেলে অদৃশ্য সুতো রকেটাটকে 
টেনে ফিরিয়ে আনবে ধরাধামে। ১৯৫৮ সালে আমেরিকানরা চন্দ্রাভমুখে যে চারটি রকেট 
ছোড়ে তাদের কপালে এমনটাই ঘটে। একটাও লক্ষ্যে পেশছয়ান, মহাকর্ষের শেকল ভাঙতে 
না পারায় সবকটা ফিরে আসে পাঁথবীতে। 
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এ শেকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাদের রকেট, ছিড়ে সূর্য পারক্রমণের পদর্ব-নাদিল্ট 
কক্ষপথে প্রবেশ করে। তবু পাঁথবীর মহাকর্ষ বাধা দিয়ে এর গাঁতবেগ মন্থর করে। বা 
হোক, গাঁতবেগ যতটা ছিল তাতে রকেটটি পাঁথবীতে ফিরে আসোনি বা চাঁদের টানে 
পড়েনি চাঁদে, যাত্রা চালিয়ে গেছে AL, TA | 

পৃঁথবী থেকে পালানো, চাঁদ থেকে পালানো রকেটটির কী হল তারপর? 

বলেছি তো, AS পাররক্রমার কক্ষপথে এট প্রবেশ করে। কক্ষপথের অবস্থান ও মাত্রার 
{হসেব ১৯৫৯ সালের ৪ঠা জান্‌য়াঁর প্রকাশিত হয়। দ্রৃতকা্যক্ষম পারগণক aa, যেটি 
হালের কয়েক বছরের একাঁটি বৃহত্তম উদ্ভাবন, বিজ্ঞানীরা আত অল্প সময়ের মধ্যে এই 
[হিসেব করতে পারেন। যে গণনা করতে সুদক্ষ গাঁণতাঁবদদের কয়েক মাস লাগে সেগদাল 
এ যন্দ্রে হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। 

নতুন গ্রহের কক্ষপথটা কেমন? 

দ্রাঘত বৃত্তের মতো অনেকটা, কেন্দ্রের এক দিক থেকে সূর্যের দুরত্ব ২ কোটি ৫৮ 
লক্ষ হিলোমিটার। কক্ষপথে প্রদাক্ষণের সময়ে মানুষের তৌঁ গ্রহটি APTA অর্থাৎ 
সূর্যের সবচেয়ে নিকট পয়েণ্টে (১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দুরে) পেশীছয় 


“মঙ্গলের কক্ষপথ 
‘pion উপগ্রহের কক্ষপথ 


'চাঁদের সবচেয়ে কাছে রকেটের অবস্থানের 
সময় প্রহগ্ীলকে দেখানো হয়েছে 


১৯৫৯ সালের ১৪ই SAAT! অপসুর অর্থাৎ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূর পয়েন্টে (১৯ 
কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার) হাজির হয় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে । 

নতুন গ্রহাটির বর্ষ, অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদাক্ষণের কাল হল ১৫ মাস, আমাদের 
বর্ষের চেয়ে সাকভাগ বড়ো। 

WA থেকে গ্রহাটর গড় দূরত্ব হল ১৭ কোট ২০ লক্ষ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী 
থেকে সূর্যের গড় দূরত্বের চেয়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার বেশি। সৌরজগতের এই 
প্রথম কৃত্রিম গ্রহটির কক্ষপথ হল পাঁথবী ও মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের মাঝে। আঁত অল্প 
TAC জন্য এট পাঁথবীর কক্ষপথ অনুসরণ করে, তারপর মহাশুন্যের আরো গভীরে 
গিয়ে কাছে আসে মঙ্গলগ্রহের। মাঝে মাঝে মঙ্গল থেকে এর দূরত্ব মাৱ দেড় কোটি 
{কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ATT দূরত্বের প্রায় সাঁকভাগ। 

কক্ষপথে গ্রহাটর বেগ সেকেন্ডে ৩২ কিলোমিটার; এক বছরে এর যাত্রার দৌড় এক 
শ' কোটি কিলোমিটার । 

পাথবীকে সেকেন্ডে ১১.২ কিলোমিটার বেগে ছেড়ে আর চাঁদকে সেকেন্ডে মাত্র 
২:৪৫ [কিলোমিটার বেগে ছাড়িয়ে এত প্রচণ্ড গাঁতবেগ কোথা থেকে পেল গ্রহটি ? কারণটা 
সহজ: উৎক্ষেপণ-মণ্ে থাকার সময়েই রকেটাট মহাশুন্যে সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার 
বেগে গতিশীল ছিল। অবাক হবার কারণ নেই: তুমি, আমি, পৃথিবীর সবকিছু সেকেণ্ডে 
৩০ কিলোমটার বা ঘণ্টায় এক লক্ষ কিলোমিটারের বোঁশ বেগে সূর্যকে ঘিরে ছুটি, যদিও 
ব্যাপারটা অলক্ষিত। 

আর একটা কথা কখনো ভুলে গেলে চলবে না: এ বইতে Bales সমস্ত বেগ = 
প্রথম ও "দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগ, চাঁদের কাছে রকেটাঁটর বেগ — সব দেওয়া হয়েছে 
পাঁথবীর কেন্দ্রের সুত্রে, আমাদের আপন সেই পাঁথবী যাতে আমরা এত ADU 
আবদ্ধ যে তাকে ছেড়ে গেলেও AAAS তার বেগ আমরা বহন কাঁর। 

বলাবদ্যার 'বিধানয়ম থেকে আমরা জান যে একদিক মুখ বেগগ্ীলকে যোগ দিতে 
হয়। স্টীমার ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ভাটায় চলেছে, তার ডেকে ঘণ্টায় ১০ 
কিলোমিটার বেগে দৌড়লে নদশতীরের যে কোনো পয়েপ্টের সূত্রে তোমার গাঁতবেগ হবে 
ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার । 

সুর্য" প্রদক্ষিণের কক্ষপথে প্রবেশের সময় রকেটটির বেগ ছিল সেকেন্ডে ২ কলোসিটার 
এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে AAAS বেগকে, সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার, যে বেগ পাঁথবী 
ত্যাগের TCS এটির ছিল এবং বজায় থাকে ; এ ভাবে সেকেণ্ডে বেগ হল ৩২ কিলোমিটার ৷ 

মানুষের তোর প্রথম গ্রহ বহন করেছে 'সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন, 
জান;য়ারী, ১৯৫৯’ উৎকীর্ণ গার্বত ধাতু-গোলক। কক্ষপথে কোটি নিষফূত বছর ধরে বাহিত 


১০৮ 


সোভিয়েত মহাশন্য-রকেটাটি ছাড়ে তার শেষ পর্যায়। 


মানুষের তোর প্রথম গ্রহকে যে 


হবে গোলকাঁট, অবশ্য যাঁদ মহাজাগাঁতিক কোনো দবর্বপাক না ঘটে, যাঁদ বড়ো উল্কাপণ্ডের 
সঙ্গে ধাক্কা না লাগে বা ভাঁবষ্যতে মহাশন্যবানে গিয়ে লোকে এটিকে পাঁথবীতে 'ফারয়ে না 
আনে — বাঁহশুন্যের বিজয় সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের অপূর্ব সাফল্যের মহান স্মারক 
তো aft 

কোপোর্নকাস, গাঁলিলিও এবং ব্রনোর মতবাদ যে সাঁঠক তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়েছে 
মানুষের Cola aie 

প্রথম কৃত্রিম গ্রহটি বহু দন পর্যন্ত একা ছিল; পরে আরো দুটি গ্রহ, অনেক ছোট 
কত্ত, উৎক্ষিপ্ত করেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। 


মঙ্গলগ্রহ 


প্রাচীন কালের লোকেরা একটি গ্রহকে ডরাত। তার চেহারাটা পরাক্রান্ত কোনো দেবতার 
ঢককে লাল চোখের মতো, যে চোখ অক্রোধে তাকিয়ে আছে সদর পাঁথবীর দিকে | লাল 
্রহাটর নাম রোমানরা দেয় মার্স, যুদ্ধদেবতা। 

সুর্য ও মঙ্গলের গড় দুরত্ব ২২ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোসটার _ সূর্য ও পাঁথবীর 
দ্ধের দেড় গণ বৌশ। বিরাট দুরত্ব মাপের জন্য পাঁথবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে 
বিজ্ঞানীরা বলেন _ ১৫ কোটি [কিলোমিটার — এটা একটা জ্যোতীর্বজ্ঞানী ইউনিট। 
মঙ্গল থেকে AAT দূরত্ব তাহলে দেড় জ্যোতাজ্ঞানী ইউনিট। 


প্রীতি পোনেরো-সতেরো বছর অন্তর ঘটে মহা-ীবরোধিতার একটা অবস্থা॥ এ সময়ে 

মঙ্গল ও প্ণথবী পরস্পরের সবচেয়ে কাছে আসে — দঃরত্বটা মাত্র সাড়ে পাঁচ কোটি 
র। 

১৯৫৬ সালে মঙ্গলের একটা মহাবিরোধিতা লক্ষীঁভূত হয়। সে-সময় জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের 
মনোযোগ আবার আকৃষ্ট হয় গ্রহাটতে। 

বিরোধিতার সময় মঙ্গল একটি উজ্জবলতম জ্যোতিচ্ক। 

WAT দুই বিপরীত দিকে পাঁথবী ও মঙ্গল থাকলে মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণ করা আঁত 
কাঠিন। এ সময়ে তাদের ব্যবধান ৪০ কোটি িলোমটার। এত দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে 
a কম জ্যোতাঁবজ্ঞানীই রাজী হবেন। 
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মঙ্গলের [বিরোধী অবস্থা, ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১। 


মঙ্গল ছোট একট গ্রহ, ব্যাস মান্র ৬,৮০০ কিলোমিটার, চাঁদের দু AT! এর আয়তন 
গথবীর এক-সপ্তমাংশের অল্প বোঁশি। 

১১২ পৃষ্ঠায় মঙ্গলের GRIT ১৯০৯ সালে করেন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞান আন্তানয়াঁদ। 
গ্রহের প্রান্তে সাদা ছোপটা হল মঙ্গলের মেরন্চূড়া, বরফের আচ্ছাদন। কালো ছোপ আর 
ডোরা দাগগদুলো মঙ্গলের ATH; বিস্তৃত লালচে-হলদে দাগগ লো কনে ডাঙা। 

মঙ্গলের অধ্যয়নইতিহাস খুব চিত্তাকর্ষ'ক। 

ইতালীয় জ্যোতীর্বজ্ঞানী স্কিয়াপারোল্প (১৮৩৫-১৯১০) অনেক বছর ধরে 
খ:টিয়ে গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন মহাবিরোধতার অবস্থায়, 
তখন আবহাওয়া ভালো থাকলে প্রাতি রাত্রে দেখতেন স্কিয়াপারোল্প। মঙ্গলের যে মানাচত্ 
তান একেছেন আর কোনো জ্যোতা্বজ্ঞানী কখনো তেমনটা করেনান। 

প্রথম তাঁর চোখে পড়ে কালো ছোপগুলো। দুর থেকে স্থলের চেয়ে জলকে সর্বদা 
বোশ কালো মনে হয়, তাই তান নাম দিলেন মঙ্গল-সমদূ্। তারপর দেখলেন সমদদ্রগ্লর 


১১১ 


পাঁথবী, মঙ্গল ও চাঁদের তুলনামূলক আয়তন। 


মধ্যে কয়েকটি সরু কালো রেখা, মনে হল সমদ্রগ্ীলকে যুক্ত করেছে এগদাল। এদের নাম 
তিনি দিলেন খাল বা প্রণালী 


হতচাকত পাঁথবী হৈচৈ করে উঠল: 


‘ইত 


ea স্কয়াপারোল্লি না ক মঙ্গলগ্রহে খালের খোঁজ পেয়েছেন! খাল খখড়তে পারে 


শুধ MAA বা কোনো চিন্তাচৈতন্যসম্পন্ন প্রাণী | আর ওদের মন্ত্সন্তার তাহলে তো দারুণ! 


খালের যা ঠাসবুনোট মঙ্গলগ্রহে তেমনট 
দুরবীক্ষণ যন্তে দেখা যায়, তাহলে তো ওদের খালগনুলো চওড়ায় 


এমন কি আমরা, পাঁথবীবাসীরা, করতে পাঁরানি। 
কয়েক ডজন, এমন TF 


পত্রপত্রিকায় মঙ্গল ও সেখানকার বাঁসন্দেদের র বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ বেরোতে লাগল। 


মঙ্গলগ্রহবাসীদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লেখ Pa 


৷ মাথা-গরম লোকেরা 


বলল আবলম্বে ম্গলগ্রহবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা দরকা 


র। কয়েকজন বলল, 


আলোকস্কেত পাঠানোর জন্য বিরাট আয়না ব্যবহার করতে হবে। 


অন্যরা প্রস্তাব করল, 


সাইবোঁর 


য়ায় বস্তুত সমভূমিতে জ্যামীতক নকসা এ'কে মঙ্গলগ্রহবাসীদের বোঝানো হোক 


যে পাঁথ 


Ries চিন্তাচৈতন্যসম্পন্ন প্রাণীরা থাকে। নকসাগুলোর লাইন তো কয়েক শ' 


কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বিশ-িশ কিলোমিটার চওড়া না করলে নয় (দৈঘেয ও প্রচ্ছে এত 


বড়ো না 


হলে মঙ্গলগ্রহবাসীরা তো টোলস্কোপে দেখতে পাবে না); তাই আরো বলা হল 


১১২ 


আন্তানিয়াঁদর আঁকা মঙ্গলের BTR! 


যে লাইনগুলো হবে গমের _ মঙ্গলগ্রহের টোলস্কোপে তাহলে কালো মাটির বুকে 


সোনালী গমের রেখা সহজে ধরা পড়বে। 
মঙগলগ্রহবাসণদের সঙ্গে সলাপরামর্শ চালানোর খরচ হত দার, তাই AA চেষ্টা 


পর্যন্ত কেউ করোন। fey সারা দ্ানিয়ার জ্যোতার্বজ্ঞানীরা রা আরো উৎসাহে মঙ্গলের 
খালগুলোকে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। 


জানা ছিল যে ১৯০৯ সালে মহাবিরোধিতার একটা অবস্থা আসবে, ধরা হল যে তখন 
মঙ্গলগ্রহের খালগ্ীলর বিষয়ে একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় আসা যাবে। 

মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণের জন্য আমোরকান জ্যোতািজ্ঞানী লোয়েল গ্যারজোনা 
মর্ভূমির মালভূমতে এমন কি একটা বিশেষ বীক্ষণাগার বানালেন। সেখানকার হাওয়া 
অত্যন্ত নির্মল, বড়ো সহরের ধোঁয়া আর ঝুল পর্যবেক্ষণে ব্যাঘাত ঘটাবে না। বাঁক্ষণাগারের 
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জন্য বিশেষ একটা টোলিস্কোপ জোগাড় হল -- অত্যন্ত শাক্তশালী টোলস্কোপ — লেন্সের 
ব্যাস ৬৬ সোশ্টামটার। 

১৯০৯ সাল। সারা দুনিয়ার টেলিস্কোপ প্রকাণ্ড কামানের মতো মঙ্গলগ্রহের দিকে 
উচিয়ে আছে। তারপর এ্যারজোনা জ্যোতার্বিজ্ঞানী ও বাঁক পাঁথবীর জ্যোতর্বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে শুর হল একটা ববাদ। কিছুদিন সে আলোচনায় যোগ দেননি শুধু পল্‌কোভোর 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। 

লোয়েল ও তাঁর THM জোরগলায় বললেন যে মঙ্গলগ্রহে খাল বর্তমান। সব সময় 
CHI দৃশ্যমান নয়, মেরত্ষার গলে গেলে আন্তে আস্তে আসে দৃচ্টিপথে। তার মানে, 
এ সময়ে খালগ্ীল জলে ভরে যায়। 

এ্যারজোনার পর্যবেক্ষকদের মতে, মঙ্গলের খালগ্ীলর জল বসন্তকালে উত্তর থেকে 
দাক্ষিণে ধায় আর হেমন্তে দক্ষিণ থেকে Bec 

কিন্তু মহাকর্ষবলে জল প্রথম এক দিকে এবং পরে বিপরীত দিকে যেতে পারে না। 
তাই লোয়েল ও তাঁর সমর্থকরা বললেন, খালে জল পাঠানো হয় বিরাট পাম্পের সাহায্যে । 
আর পাম্প বানাতে পারে শুধ ব্যাদ্ষিসম্পনন প্রাণ, আঁত উচ্চ ইঞ্জানিয়ারং বিদ্যা যাদের আয়ত্তে 
সে-ধরনের প্রাণী। 

লোরেল-পন্থীরা বললেন, ‘এ থেকে মঙ্গলগ্রহবাসীদের আস্তত্ব বৌশ করে প্রমাণিত হয়৷ 

কিন্তু দুনিয়ার বৌশর ভাগ জ্যোতীর্বজ্ঞান — তাঁদের মধ্যে বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের 
অভাব ছল না — ঘোষণা করলেন যে মঙ্গলগ্রহে কোনো খাল তাঁদের চোখে পড়েনি। 

খালাবরোধীরা বললেন ব্যাপারটা দৃষ্টিবিভ্রম। বললেন, 'একটা কাগজের টুকরোয় 
য় দাগ আর ছোপ আঁকো এলোমেলোভাবে। তারপর দেখো দূর থেকে। মনে হবে 
দাগ আর ছোপগদুলো লাইন বে'ধে জোড় খেয়েছে। 

আরো বললেন তাঁরা যে খাল চোখে পড়েছে শুধু মাঝাঁর আকারের টোলস্কোপে। 
আত শাক্তশালী টোলস্কোপে খাল নজরে আসে না, দেখা যায় শুধু HPA কালো ছোপ। 

সে-সময়কার বৃহত্তম টোলস্কোপ, এক মিটার ব্যাসের ইয়েক্স-এর টোলস্কোপ যে 
সব আমোরিকান পর্যবেক্ষক ব্যবহার করেন তাঁরা বললেন, 'মঙ্গলগ্রহের খালের পক্ষে বন্ড 
জোরালো টোলস্কোপ!” 

টৌলস্কোপে গ্রহনক্ষত্র দেখা বেশ কাঠিন। এমন ক বহু বছরের আঁভজ্ঞ বিচক্ষণ 
i নাও মাঝে মাঝে ভুল করে পর্যবেক্ষণ থেকে বেঠিক TTT পেশছন। 

THAN খাল থাকা না থাকার বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক একটা বিরোধ বলে যেটাকে 
বনে হয় সেটা আসলে অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কিনা সেই আলোচনার অন্তর্গত। সাহসী ও 
'্তাশীল রুনোর কালেও এ প্রশ্ন নিয়ে মতান্তর ছিল। 
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চার্চ কেন ব্রুনোকে পড়িয়ে মারার দণ্ডাজ্ঞা দেয়? কারণ তিনি বলেছিলেন: ‘অগণিত 
গ্রহে প্রাণের আস্তিত্ব। বিশ্বগতে প্রাণের বৌচত্রের শেষ নেই; অসীম জগতে ক্ষুদ্র ধালকণার 
মতো আমাদের এই পাথবীতে শুধু বযদ্ধিসত্তার বিরাজ — এটা ভাবা হাস্যকর ।' 

মহৎ এই প্রাতভাবান ব্যাক্তির WES আন্দাজ যেন মঙ্গলগ্রহে খালের আবিচকারে সত্য 
প্রমাণত হল। 

{ঠক এ-সময় পুল্‌কোভো মানমান্দিরের পর্যবেক্ষণের খবর বেরোল। নবীন দুটি 
জ্যোতাঁবজ্ঞানী — fete ও কাঁলাতন — মঙ্গলগ্রহের খালগ্ালর ফটো তুলতে সক্ষম 
হন। দেখা গেল সংখ্যায় সেগুলো অনেক — দীর্ঘ ও হুস্ব, চওড়া ও সংকীর্ণ । 

আজ মঙ্গলের একটি সস্তার মানাচনর তৌর করা হয়েছে। তাতে দ: তিন থেকে তিন 
শ [িলোমটার চওড়া খালের সংখ্যা হাজারের বৌশ। কয়েকাট খাল পড়েছে গোল অন্ধকার 
ছোপে — এগ্ীলকে বলা হয় হুদ বা মরুদ্যান। 

আধুনিক জ্যোতি্ব'জ্ঞানণরা fry বিশ্বাস করেন না যে খালগ্ীল কেউ নির্মাণ 
করেছে। খালগুলি কী, তা নিয়ে নানা মননের নানা মত। 

কয়েকজনের ‘বিশ্বাস, এগুলো হল মজা নদীগর্ভ। অন্যরা বলেন, শদাকয়ে-যাওয়া 


আর একটি মত হল যে, এগনীল আশেপাশের ভঁমদৃশ্যের চেয়ে কালো ঘন ভীন্ডদে 


আবৃত আর্দ্র মাটি। 
খবে সম্ভব তৃতীয় মতটাই সঠিক। মঙ্গলগ্রহে গরণজ্মকালে খালগ্ীলতে ALT একটা 


ছোপ, হেমন্তে রং আরো ফকে। 
খাল আর সমুদ্রের রংবদলের জন্য খোতু অনুসারে সমনগ্ীলরও রং বদলায়) 

জ্যোতীর্জ্ঞানীরা অনুমান করেন যে মঙ্গলে উদ্ভিদ বর্তমান। 

একার হাতে মতো এদের খাতা বটে পড়ে ae a কা নিয়ারের মা 


বহদখতু BAT! 
মঙ্গলের সম্দদ্রগ্ীল হয়ত 
মাটর রঙের জন্য মঙ্গলকে লালচে দেখায়। 
মরদভূমির। মঙ্গলের অধিকাংশ শুকনো জায়গা, বেশ 
রাজত্ব, এটা হয়ত নিরাপদে ধরে নেওয়া চলে! 
পৃথিবীর ১৮ কিলোমিটার উধের্ব যে-রকম 


বায়নমণ্ডল আছে, কিন্তু অত্যন্ত অনিবিড়। 
চাগ ঠিক তেমন বারমণ্ডলীয় চাপ মঙ্গলের উপর। মঙ্গলের উপারভাগে মানদষের মনে হবে 


যে, বেলুনে-জোড়া খোলা ঝুঁড়তে প্রচণ্ড Sus উঠেছে । আমাদের আঁত উচ্চগামী 
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সবুজ গাছপালায় আবৃত জলাভূমির প্রসার 
পৃথিবাঁতে এ রং হল কাদা আর বালির 
খানিকটা এলাকা জুড়ে মরুভূমির 
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বেলুনগদ্রালতে নিশ্ছিদ্র ক্যাঁবন থাকে, আর মঙ্গলগামন প্রথম আন্তঃগ্রহ আভযাব্রীদেরও 
[বিশেষ পোষাক চড়াতে হবে রকেটযান থেকে বেরোবার সময়ে। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের 
মহাকষ প্রায় আড়াই গুণ কম, তাই পোষাকগুলোয় খুব একটা অসুবিধে হবে না। 
মঙ্গলের আবহাওয়া কঠোর। পাঁথবীর তুলনায় সূর্য থেকে দেড় গুণ বেশি দূরে বলে 
পাঁথবীর চেয়ে আলো আর তাপ পায় দু গুণ কম। 

একাঁট বিষয়ে কিন্তু বধ বা শ্ক্রের চেয়ে মঙ্গলের অবস্থা অনেক ভালো, পৃথিবীর 
মতো: মঙ্গলগ্রহে দন ও রাত, নিজের GMCS আবর্তন কাল প্রায় পৃথিবীর মতো, 
২৪ ঘণ্টা ৩৭ িনিট। দিন আর রাত প্রায় আমাদের মতোই, আর দিন ও রাত এ-রকম 
are হলে গ্রহ আতিগরম বা আতিঠাণ্ডা হয় না। 

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মঙ্গলের মেরুদণ্ড আনত হয়েছে যে শীর্ধকোণ 
থেকে সেটা প্রায় অবিকল পাঁথবীর মতো, তাই খতুগুলি — বসন্ত, গ্রজ্ম, হেমন্ত ও শীত 
সমান। অবশ্য তাদের মেয়াদ অনেক বোশি। পাঁথবীর চেয়ে মঙ্গলের কক্ষপথ, সর্ব প্রদাক্ষিণের 
পথ অনেক বেশ দীর্ঘ, গাঁতও মন্থরতর, তাই একাঁট সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণে লাগে ৬৮৭ 
ames দন বা ৬৬৯ মহ্গল-দন। 

মঙ্গলের তাপমান্রা কেমন? 

সবচেয়ে গরম অংশে, বিষদবরেখার, দিনের তাপ ২০ 'ঁডাগ্ুর (সোন্টিগ্রেড) 
ওপরে ওঠে না, রাত্রে নামে “LASS, সূর্যোদয়ের সময় শূন্যাঙ্কের নিচে ৫০ Tula পর্যন্ত 
শৈত্য। 

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে “ice তাপমাত্রা নামে “AFA ৭০-৮০ Tula নিচে আর 
মেরুতে শন্যাঙ্কের ১০০ feta নিচে। 

মঙ্গলগ্রহে একাঁট দিনের মধ্যে গরম থেকে হঠাৎ খুব বোঁশ ঠাণ্ডা পড়ে। এ-রকম 
আবহাওয়ায় দিনের বেলায় আমরা বিনা কোটে বাইরে যেতাম আর রাতে ভারি ফারকোট 
চাপিয়ে বাড়তে আগুন জবালতে হত। 

মঙ্গলের একাঁট বানর বোশষ্ট্য হল মেরদতুষারের গলন। শীতকালে বরফক্ষেন্র ব্যাসে 
তিন-চার হাজার কিলোমিটার, গ্রাত্মকালে আয়তন কমে, হেমন্ত নাগাদ পড়ে থাকে শু 
সাদা সাদা ছোপ। মাঝে মাঝে বরফ তো একেবারে পাততাঁড় গুটোয়। গলন্ত বরফ থেকে 
জল নাতশীতোষ অঞ্চলে গয়ে নতুন জীবন দেয় ANE আর খালগণীলকে, সত্বর চাড়া 
দেয় সবজ গাছপালা। আমাদের পাথবীতে ORS (যেমন গ্রল্যাপ্ড এবং কুমেরুতে) 
হাজার হাজার বছর ধরে গলেনি বলে অসম্ভব oa, গ্রীজ্মকালে কিনারায় শুধু হিমমকুট 
কিছু গলে, fee শীতে জমে আরো বরফ। মঙ্গলের হমমকুট যে খুব তাড়াতাঁড় গলে 
তা থেকে বোঝা যায় যে এদের ঘনত্ব কয়েক সোঁণ্টামটারের বোঁশ নয়। 
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sete ঢুকেছে গ্রহের eS, প্রা 
ই চকে তলা হয়ে আসছে কেনা 
ores চেয়ে ক্ষণ মহাকর্ষ তাদের আটকে রাত পারে না। 


রা আঁবচ্কৃত হয় ১৮৭৭ সালে, নাম দেওয়া হয় 


মঙ্গলের দুটো ছোট্ট চাঁদ বা উপগ্রহ । এরা 
মানে ‘or আর শবভীষকা' — যদ্ধদেবতার 


ফোবস ও দেইমস — গ্রীক শব্দটির 


অনভরদের Be নামই বটে! 
সব কিছু আছে মঙ্গলে: জল, আঁক্সজেন এবং বায়ুমণ্ডল, 
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আছে গাছপালা, দিন রাতের পারক্রমা, খতু। এ অবস্থায় পাঁখবাতে প্রাণের উদ্ভব হয়। 
ATS বটে, পৃঁথিবাঁর তুলনায় অবস্থাঁটি আরো কঠোর, কিন্তু লক্ষ কোটি নিষূত বছরের মধ্যে 
একে মানিয়ে নিতে পারে জীবসন্তা। এত দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর মানুষের মতো উচ্চ সভ্য 
জীব বিকাশত হতে পারে। 

তাহলে মঙ্গলগ্রহে নগর-সহর HT না কেন? 

হয়ত ওখানকার বাসিন্দেরাও ভাবে পৃথিবীর কোনো সহর-নগর নজরে আসে না 
কেন? হয়ত তারা ভাববে পাঁথবাতে প্রাণধারণ অসন্ভব। এই আগ্নকুণ্ড গ্রহের নিদারুণ 
তাপে কে বাঁচতে পারে? 

টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে গেলে দশ কোটি কিলোমিটার দূরেকার বাঁড় ঘরদোরকে 
হতে হবে আত বিরাট আয়তনের — দৈর্ঘে ag কয়েক ডজন গকলোিটার। মঙ্গলে লোক 
থাকলেও মস্কো, লোননগ্রাদ বা প্যারিস দেখা তাদের পক্ষে অতি কঠিন যে হবে পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের বাধা বাদ দলেও — তা সহজে ধরে নেওয়া চলে। 

আমাদের প্রথম আন্তঃগ্রহ অভিযাত্রা ওখানে পেশছনোর আগে জানা যাবে না মঙ্গলে 
ব্দাদ্ধসন্তা আছে FAT | 

মঙ্গলের বিষয়ে আলোচনা বুধ “Gra চেয়ে অনেকখানি বোঁশ জায়গা নিল। এটা 
স্বাভাবিক, কেননা পাঁথবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক গ্রহ হল মঙ্গল। 
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অনেক দিন আগেই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে বড়ো একটা ফাঁক জ্যোতীবজ্ঞানীরা 
দেখতে পান। সেখানে আর একটা গ্রহের উপাস্থাত নিয়ে নানা গণনা করেছেন বিজ্ঞানশরা। 

অনেক দন ধরে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা গ্রহাটর সন্ধানে থাকেন — অনেকে বললেন ওটা 
নেই, আবার কেউ কেউ বললেন আছে, তবে এত ছোট যে টোঁলচ্কোপে ধরা পড়ে না। 

১৮০১ সালের ১লা জান;য়ার মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে খুদে একটা গ্রহ 
আবিল্কার করলেন একজন জ্যোঁতার্ব'জ্ঞানী। নাম দিলেন স্ীরস, শ্যামল শস্যের রোমান 
দেবার নাম। ব্যাস যখন মাপা হল তখন দেখা গেল অত্যন্ত ছোট — মাত ৮০০ কিলোমিটার 

গ্রহের ভিড়ে ren! বললেন 'বিভ্ঞনীরা। চাঁদের আঁশ ভাগের এক ভাগ, 
বাথবীর চেয়ে চার হাজার গুণ ছোট। যাকগে, তবু তো প্রমাণ হল মঙ্গল আর 
বহস্পাঁতর মধ্যে ছু একটা আছে! 

বছরখানেক পরে সীরসের মতো খুদে একটা গ্রহ আবিচ্কৃত হল সূর্য থেকে প্রায় 
সমান দুরত্বে। এতে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা একটু চিন্তায় পড়লেন আর একটা গ্রহ তাঁদের 


১১৮ 


হিসেব মতো থাকতে তো পারে না। যা হোক, আছে যখন নাম তো একটা দিতে হবে। 
নাম হল পাল্লাস, গ্রীকদের যান সরস্বতী | 

স্বর তকে আরো একটা বড়ো সন্ত পাওয়া গেল: ১৮০৪ সালে তৃতীয় একটি 
গ্রহ ধরা পড়ল — SCAT আর ১৮০৭-এ আর একট, ভেস্তা। 

বেশ 'চন্তার খোরাক হল জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের। একটা প্রত্যাশিত বড়ো গ্রহের 
জায়গার চারটে খুদে ধরা পড়েছে, আর ব্যাপারটা ভালো লাগুক, মন্দ লাগুক, মলে 


মহাশুন্যে দার 
সে-সময় বড়ো একটা গ্রহ ভেঙে কয়েকটা খণ্ডে পাঁরণত হয়। 
এ ধারণাটা উীনশ শতকের অনেক জ্যোতীর্কজ্ঞানীর ভালো লাগোন। বিখ্যাত 


মানুষের স্বার্থের দিক দিয়ে এরকম একটা সিদ্ধান্ত STEN হবে ভেবে বেত 
মানবের অক্ষ জাগবে লোকের মনে ধর্মে AT আর আসবার মধ্যে কেমন একট 
সং মর হবে, কেউ বা ভগবানকে সমর্থন করবে, কেউ বা উড়ে দেবে! গ্রহ FETE 
হস পার হাটা অথ সাহায্যে প্রমাণ করলে, এব তো ঘটবেই। সৌর জগৎ 
হারে পল, এ কথাটার ওপর বারা তু বানিরেছেন তাঁরা কী বলবেন! কট বলবেন 
রাজনগর হর বির ওম রর hae ধল সারি Riga * 
একটা com আকাপ্মিক লীলারই রাজত্ব সবধানে। আমার নিজের তো মনে হয, এ লেন 


নারির, তেন্তার পরার BOO জার জবনোর সাত MOOI এদের মারে দো 
বা সি হা মুদা, জনালে wT ats লিকার করা 
জনা a বারে Hg কা না রর রা রণ ETA 
গ্রহণে চেহারা ERRATA মতো; তারাদের লে হয় উদ্দবল TT 

চায় জর তরে নরকে CE রোল তা যো একা 


পারবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তারা রীতিমতো প্রকাণ্ড, আর পাঁরবারটা দেখা 
বছর পরে সে পাঁরবারের পণ্টম সদস্য 


নন দেখ contenant তখন ince CHCA মহাকাশের দিকে! 


বেশির ভাগ বাড়িতে-তোর টোলস্কোপ। ব্যাপারটা বেশ মনের মতো -_ বাহিশ্ন্যে 
নতুন একটা গ্রহের খোঁজ। একমাত্র তাঁদের দরকার ধৈর্য । ats রাত্রে আকাশের একটা 
অংশে নজর রাখতে হবে, নক্ত্র-মানাচত্রে তারার অবস্থান সঠিকভাবে বসাতে হবে। 
পরীতবেশীদের টান ছেড়ে অন্যত্র গেলে তারাটি আর তারা নয়, গ্রহিকা। 

আকাশের কোন অংশে গ্রাহিকার দর্শন মিলবে আগে থেকে বলা যায় না, তাই একটা 
Mit নিতে হয় জ্যোতারবজ্ঞানীদের। কয়েকজন সৌখান জ্যোতীরজ্ঞাণীর কপাল 
ভালো, কয়েকটি নতুন গ্রহিকা তাঁরা বের করেন। 

বছরের পর বছর বেড়ে চলল নব-আবিক্কৃত গ্রাহকার সংখ্যা, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 
কয়েক ডজন। সত্বর গ্রীক আর রোমান দেবাদের other glace গেল, তখন fatwa 
SINS ও নরওয়েজীয় দেবাঁদের নাম দেওয়া হতে লাগল নতুন গ্রহিকাগলকে! 
STS মেয়েদের ঘরোয়া নাম MEAG | অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা গ্রাহকার' একটা 
ছোট দল নাম পেল দেবতাদের — afar, ইরস, এযাভোনিস .. 

সোভিয়েত জ্যোতি রা অনেক নতুন গ্রাহকা বের করেছেন। কয়েকাঁটর নাম __ 
Sater, ভ্যাদামর ইালচ লোননের সম্মানে; মরোজভিয়া_ রুশ বিপ্লবী a আ মরোঈিতের 
নাম থেকে; পাভলাভয় _ সংপ্রসিদ্ধ রুশ শারীরতত্ীবদ ই. প. পাভলভের নামে। 


৯১২০ 


আপবচ্কারের বছর এবং তারপর দুটো লাটন অক্ষর দিয়ে নব-আবিক্কৃত গ্রাহকাগদালকে 
বর্ণনা করা এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে: ১৯৩৭ T L (সোভিয়েত জ্যোতার্বিজ্ঞানী নেউইীমন 
আবিষ্কৃত একটি ছোট গ্রহ)। 

বর্তমানে আমরা দেড় হাজারের বোঁশ গ্রাহকার কথা জাঁন। 
শবজ্ঞানীদের বিশ্বাস হাজার হাজার খুদে গ্রাহকা আছে। 
প্রথমে যেগুলি ধরা পড়ে অবশ্য সেগ্ীলই বৃহভম__সারিস, পাল্লাস, জনো ও COST! 
পরে, ১০০, ৫০ এবং ২০ গকলোনিটার ব্যাসের গ্রাহকা আবিষ্কৃত হয়। এক কিলোমিটার 
ব্যাসের গ্রাহকাও আজ পাঁরাচত। সৌরজগতের এই বামনগ্ুলির তুলনার সরস ও তার 
বোনরা সাঁত্য সত্যই দানবাঁ। সণীরসের পাঁরধি প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার, হাঁটতে 
মন্দ সমর লাগবে না। এলাকা প্রায় ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ইউরোপের এক ষন্ঠাংশ। 
ফ্রান্স, ইতালি, জার্মান, ব্রিটেন এবং সূইজারল্যান্ডের মতো ডজন খানেক আরো ছোট 
দেশের সঙ্কুলান হবে খুদে গ্রহটিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দশভাগের মাত্র একভাগ 
কুলোতে পারে ALAC | 

প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাসের ‘পকেট’ গ্রাহকা আছে, এগুলোকে ঘণ্টা-খানেকে চক্কর 
মারা যায়। এদের উপারিভাগের আয়তন মাত্র ৩০০ TSA! আয়তন সাঁরসের চেয়ে 
৫০ কোট গুণ কম। 

দেখা গেল যে, গ্রহিকা পরিবারে দানব ও বামন দই আছে। অনযাবদ্কত গ্রাহকার 
মধ্যে কয়েক ডজন গিটার বা এমন ক কয়েক মিটার ব্যাসের চীঁজও আছে নিশ্য়। মহাশুন্য 
ধাবমান বড়ো পাথরখণ্ড। 

বড়ো ছোট গ্রাহকা আছে বলে কয়েকজন জ্যোঁত্বজ্ঞানা বিশ্বাস করেন যে এককালে 
মহাশ,ন্যে সাঁতাই একটা মহা দার্ধপাক ঘটাতে কোনো একটা গ্রহ ভেঙে চৌচির হয়। তাই 
হয়ে থাকলে গ্রহটা নিশ্চয় বেশ ছোট "ছিল, পীথবার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ ছোট। 


বৃহস্পাত 


বিরাট বাঁহগ্রহের দল শর বৃহস্পাঁত থেকে। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বলে রোমনরা 
ভেবোচন্তে এর নাম দেয় জযাপটার, রোমান দেবতাধিপাত Fata | 

বৃহস্পতি কত বড়ো বোঝাবার জন্য কয়েকটা তথ্য দিই 

ব্যালে বৃহপ্াত পৃথিবীর এগারো গণ দিনে Go কিলোমিটার গাঁততে ৮০০ দিন 


১২১ 


হেটে পাঁথবীকে পরিক্রমণ করা 
লাগবে ২৫ বছর। যৌবনে রওনা 
দিলে ফিরবে মধ্যবয়সে। 
আয়তন পাঁথবীর চেয়ে ১২০ গুণ 
বোশ। 

ভূগোল পড়তে গয়ে তোমরা 
পৃথিবীর মহাদেশগীলর বিষয়ে 
জেনেছ -- ইউরোপ, এশিয়া, 
oer, উত্তর ও দাক্ষিণ 
আমোরকা, অস্ট্রেলিয়া এবং FCT, | 
সম্ভব হলে এ আকারের ৭০০টি 
মহাদেশ থাকত বৃহস্পাতিতে। 
নিজেদের গ্রহ নয়ে ওখানকার 
ভুগোলাবদ ও পর্যটকদের কাজের অন্ত থাকত না, বর্ণনা করতে form বড়ো বড়ো লাইব্রোর 
ভাঁরয়ে ফেলতেন। আর ভূগোল পাঠে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কী অবস্থাটা হত! 

পৃথিবীর সাইজের ১,৩০০টি গোলক বানানো চলে বৃহস্পাঁত থেকে। বৃহস্পতির 
মহাকর্ষ, নিজের উপারদেশের বন্ুগ্ীলকে আকর্ষণশাক্ত অত্যন্ত প্রচণ্ড। পাঁথবীতে ষাট 
‘কিলোগ্রাম ওজনের মানুষ বৃহস্পাঁততে গিয়ে পড়লে ১৪০ [কিলোগ্রাম হবে। চাঁদে আমাদের 
মতো লাফিয়ে গমন তার চলবে না বৃহস্পাততে: শরীর এত ভার হয়ে বাবে যে টানার 
শক্তি থাকবে না পেশীগুলোর। নিজের ভারে মানুষ পড়বে মাটিতে, হামাগুড়ি 
দেওয়াও মহা মুশাকল। এত আস্তে চলবে সে যে এক শ' বছরেও বৃহস্পীতকে চক্কর দিতে 
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বৃহস্পাতি ও পাঁথবীর তুলনামূলক আয়তন। 


দু তিন শ' বছর আগে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা ভাবতেন যে সবকাঁট গ্রহতে লোক আছে, 
CITA আছে। তাঁরা ale দিতেন: 

‘পৃথিবী একটি গ্রহ, লোক থাকে এখানে। বুধ, মঙ্গল এবং বৃহস্পাঁতিও গ্রহ, অতএব 
তাঁরা আরো ভাবতেন যে ছোটখাটো গ্রহগ্দীলতে থাকে ছোটখাটো লোক, বড়োগীলতে 
থাকে দানব। মস্ত একটা ভুল তাঁরা করেন: বৃহস্পাতিতে লোক থাকলে তারা হত অত্যন্ত 
AQ, কেননা ওখানে ছোট হালকা দেহ টানতে পারার মতো শক্ত পেশী থাকত শুধ অতি 
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ছোট সাইজের প্রাণীর । চাঁদে ঠিক এর 
উল্টোটা খাটে : মহাকর্ষ যাকাত, ওখানে 
থাকতে পারে আতকায় লোক। কিন্তু 
আগেকার দিনে এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম হয়নি 
বিজ্ঞানীদের | 

বৃহস্পাতিতে প্রাণী নেই। 

বিরাট  বাহগ্রহগুলির গঠন 
গন্তগ্রহগ্যীল থেকে -- পাঁথবী, মঙ্গল, 
শুক্র এবং বুধ থেকে আলাদা। Med 
গ্রহগূলি কাঠন বস্তুতে তৈরি, আছে 
পাথরের কঠিন ত্বক। মহাশুনাচারীরা 
রকেটে TBAT গেলে সেখানে নামতে 
পারবেন। কিন্তু বৃহস্পাতিতে অবতরণের  বৃহস্পাতিতে মানুষের ওজন (ered ওজন- 
ra)! 


চেষ্টা করলে মৃত্যুর আশঙ্কা | 
{বরাট গ্রহটিকে ঘরে আত ঘন 
বায়ূমণ্ডল, সে মণ্ডলের নানা গ্যাস নশ্বাসে গ্রহণ করা যায় না। বৃহস্পাতির আবহাওয়া 
প্রচণ্ড ঠান্ডা: ওখানকার তাপমাত্রা মেপে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন _ শনন্যাত্কের নিচে ১৪০ 
ডাঁগ্র। কারণ, সূর্য থেকে সামান্য আলো আর তাপ আসে বৃহস্পাঁততে _ AA থেকে 


এর দূরত্ব পাঁচাট জ্যোতীর্বজ্ঞানী ইউীনট। 


বৃহস্পাতির ঘন বায়ুমণ্ডলের নিচে কী আছে তা এখনো বিজ্ঞানীদের অজানা: 
কয়েকজনের মতে, ALIA মধ্যাংশ গরম। অন্যদের মতে, কঠিন কেন্দ্রাট ঘন বরফের স্তরে 
পাঁরবৃত। 


পৃথিবীর বারো বছরে এক একবার সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে বৃহস্পাতি, তার 
মানে বৃহস্পাঁত-বর্য আমাদের বর্ষের চেয়ে বারো গুণ দাঘ, কিন্তু দিনগ্মাল আত ছোট = 
মাত্র দশ ঘণ্টা: পাঁচ ঘণ্টা দিন, পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি ৷ 

এত ছোট far হলে পাথবীতে কেমনটা হত? সকালে উঠে ছোট হাজারি খেলে, 
স্কুলে গেলে, চারটে ক্লাস করলে _ ব্যস, আবার Ais | খেলাধুলো বা বাড়িতে পড়ার সময় 
কখন পাবে? ' 

বৃহস্পাঁততে লোক নেই, তাই দনের আয়ুতে কিছ: এসে যায় না। 

আর একটা ব্যাপারে Berea থেকে বৃহস্পাঁতি আলাদা — উপগ্রহের সংখ্যায়। 
সবসদদ্ধ বারোটা উপগ্রহ, আছে। তাই উপগ্রহ সমেত বৃহস্পাত একটি গোটা জগৎ। 
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বৃহস্পাতির উপগ্রহগ্ীল বেশ কৌতূৃহলোদ্দীপক। 

তোমরা তো জানো যে বৃহস্পাতির নিকটতম চারটে উপগ্রহ অনেকদিন আগে আবিষ্কার 
করেন টোৌলস্কোপে আকাশ অধ্যয়নকারী প্রথম মানুষ লালালও। তাঁর টোলস্কোপটা 
অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু তবু চারটে উপগ্রহ খুব বড়ো বলে তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ে। গাঁললিওর 
দুটি চাঁদ (আজকে এই তাদের নাম) বুধের চেয়ে বড়ো, একটি আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়ে 
আর চতুর্থাট ছোট। 


আবিষ্কারের পর অনেকদিন বৃহস্পতির উপগ্রহগুল খুব কাজ দেয় নাবকদের, 
তাদের সাহায্যে তারা পাঁড় দিত মহাসাগর | 

নিশ্চয়ই তোমরা জানতে চাইবে কী করে নাবিকরা এটা করত। ব্যাপারটা তাহলে বাঁল। 

সমুদ্রে জাহাজ চলেছে, হাজার হাজার িলোমটার জল, শুধু জল। জলের নচে 
পাহাড়, চড়া আর দ্বীপ, কুয়াশায় বা রাত্রের অন্ধকারে ধাক্কা লাগার সন্তাবনা। 

প্রাতাঁদন মধ্যাহ্ছে সূর্য দেখে আর ক্রোনোমিটার নামে একটি অত্যন্ত সঠিক BIG ব্যবহার 
চার্টে একটা দাগ কাটেন। 

চার্টের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তান ধরেন জাহাজের কাছাকাছি কোথাও পাথর বা দ্বীপ 
আছে কনা । THY ধরা যাক — ক্যাপ্টেন ভুল করে বসলেন; তান ভাবলেন পাথর আছে 
৪০ [িকলোমিটার দুরে, অথচ আসলে সেগুলো মাত্র ১০ কিলোমিটার দুরে । ক্লোনোমিটার 
খারাপ হলে, পিছিয়ে থাকলে এমনটা ঘটা সহজ। 

আমাদের সময়ে এটা কোনো সমস্যাই নয়। প্রাতাঁদন রোডওর সাহায্যে ক্রোনোমিটার 


মায়ে নেওয়া যায়। কিন্তু দু এক শ’ বছর আগে রেডিও কোথায়, আর ঘাঁড়র কলকব্জাও 
আজকের মতো নিখুত ছিল না। 


এ-ক্ষেত্রে গাঁলালওর 
আলো পড়লে বিরাট এব 
ঘটে। দু শ' বছরেরও আ 


চাঁদগ্ঁল ক্যাপ্টেনের কাজে লাগল। বৃহস্পাঁতির উপর সুষের 
POT ছায়া ফেলে গ্রহটি। তার কোনো চাঁদ ও-ছায়ায় থাকলে গ্রহণ 
[গে এই গ্রহণগদাল লাপবদ্ধ করে রাখতে আরম্ভ করেন জ্যোতীর্ব 


> ~ 
পাঁথবী-চাঁদ বিন্যাসের তুলনায় Tie ও তার উপগ্রহগীলর 'বন্যাস। (STS ও 


প্‌যঁথবীকে স্কেল হিসেবে দেখানো হয়ান)। 
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জ্ানীরা, কবে হবে আগে থেকে বলতে শর; করেন। গ্রহণ-সারপী ছাপা হল বিশেষ 
পাঁজীতে, প্রত্যেক জাহাজে থাকত এই পাঁঞ্জকা। 
পঞ্জিকা দেখতেন ক্যাপ্টেন: আজ ইউরোপে (বৃহস্পাঁতর চাঁদের একটা) গ্রহণ লাগবে। 
তাহলে মেঘ না থাকলে ক্রোনোিটারটা ালিয়ে নিতে পারব। 

সময় এলে ক্যাপ্টেন তাঁর টেলেস্কোগে আকাশে নজর রাখলেন। প্রথম সহকারী 

গগ্রহণ শ্দ্রু হয়েছে! বললেন ক্যাপ্টেন। 

'ক্রোনোমটারে সময় হল ২৩ ঘণ্টা ১৪ ‘মানট ৩৭ সেকেণ্ড, সহকারী বলেই সঙ্গে 
সঙ্গে ঢুকে রাখল। 

পাঁজীতে বলেছে ২৩ ঘণ্টা ১৫ Fata ১৬ সেকেণ্ড, ক্যাপ্টেন বললেন। ‘আমাদের 
ঘাঁড় তাহলে ৩৯ সেকেণ্ড শপাছয়ে আছে।" 

দেখা গেল বৃহস্পাত ও তার চীদগনীল অত্যন্ত সঠিক দাঁড়; দম দেবার দরকার নেই, 
মেরামত বা সাফের বালাই নেই, এক সেকেণ্ডও আগে পিছে চলে না। 

এমন দক আজও জাহাজের শেষ করে পাল-জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সঙ্গে পাঁজী রাখেন! 
রোঁডিও চমৎকার জানিস, Try যাঁদ Toe, গড়বড় হয়! 

তাহলে দেখছ তো, জ্যোতাঁবজ্ঞান -_আকাশবিজ্ঞান — পরিবার কত কাছে লাগে! 
এমন উদাহরণ অনেক দেওয়া চলে। 

বহসপাতির অন্য আটটি উপগ্রহ আকারে এত ছোট যে শা শাঁ্শালা চৌলসেকোগে 
ধা সি anche eta এদের নিয়ে মাথা ঘামান। অনোর অত আগ্রহ নেই! 


শনি 


শান মহাকায়, আয়তনে পাঁথবীর ৭৫০ গুণ। 
কথা আমরা জান যারা শানর চেয়েও দরে, যারা ধরা পড়ে শখ চোলিল্কোপে 
জ্বাপটারের পিতাকে সেটার্ণ নামে ডাকতেন। 


জানতেন। আজ আরো 'তনাট গ্রহের 


পুরাকালের রোমানরা মহাকাল এবং 
সেই নামে গ্রহাটর নাম। 

ccs শালির দরে নাড়ে নয় জ্যোতি ইউনিট সানি দলে OE 
রন নর নাভি চাননি লা সহ বারের দে ওল ফি 
ধিতনেকের ছেলে । 

কর metal বৃহস্পতির মতো ঘন গ্যাসের চাদরে আবতে, আর এর উপরিভামের 
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এইখানেই শনির হীতিবৃত্ত ক্ষান্ত করা যেত, কিন্তু শানর অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য আছে 
যা অন্য কোনো গ্রহের নেই। 

সতেরো শতকের জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা তাঁদের দুর্বল টোলস্কোপে শাঁনির অদ্ভুত চেহারার 
রহস্যাট সমাধান করতে পারেনান। 

সৌরজগতে একমাত্র শানরই একটি চক্র আছে, চক্রটার প্রকৃতি fafa! 

এক টুকরো পিজবোর্ড বা শক্ত কাগজে কম্পাস দিয়ে এক কেন্দ্র থেকে দুটো OF 
আঁকো। ভেতরের এবং বাইরের চক্র কাঁচি দিয়ে গোল করে কাটলে একটা সমতল চক্র 
ফুটে উঠবে — শান চক্রের মডেল। 

চক্রটা সরাসাঁর শনির গায়ে লাগা নয়, হাজার হাজার গকলোমটার দুরে। 

বড়ো টেলিস্কোপে শান আর তার চক্রকে অদ্ভূত সুন্দর লাগে। মখমলমসৃণ কালো 
আকাশের গায়ে শীনকে ঠেকে চমৎকার খেলনার মতো -_ প্রকৃতি কতো রকমের জ্যোতিষ্ক 
তার খামখেয়ালে সৃষ্টি করতে পারে তার একটা দষ্টান্ত। 

কোথা থেকে শাঁনর চক্রটা এল? এখনো ঠিক জানা যায়ান। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
ভাবেন যে শানর বিনষ্ট উপগ্রহগদালর টুকরোর জন্য এই চক্র। 

সেকেন্ডে ১৫-২১ িলোিটার বেগে চক্রাট শাঁনকে পারক্রমণ করে। খুদে খুদে 
বিচ্ছিন্নভাবে ধাবমান বন্তুকণার সমাণ্ট এট । বন্তুকণাগনীল ধবাভন্ন আকারের — ধলোকণা 
থেকে কয়েক টন ওজনের পাথরখণ্ড। 

শানচক্র কাঠন নয় কেন ভাবি? পর্যবেক্ষক এবং কোনো উজ্জল নক্ষত্রের মাঝখানে 
চাট থাকলে পাঁরচ্কারভাবে নক্ষত্রটিকে দেখা যায় চক্র ভেদ করে। প্রসঙ্গত এ থেকে প্রমাণ 
হয় যে চক্রটি পাতলা, ১৫ কিলোমিটার গোছের... 

‘পাতলা বটে! তোমরা হয়ত হেসে উঠবে। 


শানচক্রের বহরে কতগুলি পাঁথবীকে বসানো যায়। 


তবে পাতলাই, যাঁদ এর বিপুল বহরের কথাটা মনে রাখি। তোমাদের সেই কাটা 
চক্রে চারটে এমন মার্বেল রাখো যেগদলো পাশাপাশি থাকতে পারে। এক একটা মার্বেল 
একই স্কেলে আমাদের পাঁথবার প্রতীক হবে। তাহলে বুঝতে পারবে শানিচক্রের বহর 
কতখানি! 

শান থেকে পাথবীর দূরত্ব প্রায় দেড় শ’ কোটি কিলোমিটার। চক্রের কিনারা যখন 
পৃথবামুখ তখন সবচেয়ে শক্তিশালী টোলস্কোপেও দেখা চলে না: প্রায় এক কিলোমিটার 
দূর থেকে এক টুকরো কাগজের ধার দেখার মতো। 

প্রীত পোনেরো বছরে পর্যবেক্ষকদের নিশানা এড়িয়ে অদৃশ্য হয় শানিচক্র, এ-সমর 
শানর চেহারা অন্য গ্রহদের মতো। 

জ্যোতার্বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মজার গল্প আছে। 

১৯২১ সালে শান এমন ভাবে পৃথিবীর দিকে ঘুরে ছিল যে চক্রটি দেখা যায়ান। 
পাঞ্জকাতে চক্রাটির অন্তর্ধানের কথা বেরল। 

নানা দেশে খবরের কাগজগদাল ব্যাপারটা নিয়ে পড়ল। 

'শানচক্র উধাও” বড়ো বড়ো হেডলাইনে খবরটা বেরল একটা কাগজে | ‘ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে গেছে! (মূর্খরা ভাবত চক্রটি কঠিন।) 

আর একটি খবরের কাগজ ভয়ের কথা তুলল: “প্রচণ্ড বেগে টুকরোগুলো আসছে 
আমাদের দিকে! মহাজাগাতক একটি সর্বনাশ অবশ্য্তাবী! 

চারদিকে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। চার্চ থেকে ঘোষণা করা হল: প্রলয় আসন! হে 
খৃন্টানগণ, প্রায়শ্চিত্ত আর প্রার্থনা করো! 

সমস্ত উত্তেজনার মূলে ছিল একটি জ্যোতবজ্ঞানীর লেখা ছোট একটা 'চিরকুট। 

অবশ্য চক্রটি আবার দেখা দেয়। প্রথমে সর সুতোর মতো চেহারা, তারপর আয়তন 
ক্রমশ বেড়ে সাত-আট বছরে GMAT | পর্যবেক্ষণের স্বসময় সেটা। শনিচক্র পর্যবেক্ষণের 
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বাভন্ন সময়ে পরথবী থেকে দৃণ্ট শানচক্র॥ 


ভালো সময় ছিল ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সাল, তখন পাঁথবীর দর্শকরা শাঁনর রূপ ACA 
দেখার সুযোগ পান। 
আমার পাঠক পাঁঠিকারা যাঁদ একটা ভালো টোলস্কোপ যোগাড় করতে পারো বা 
যেতে পারো মানমান্দরে, তাহলে মহাকাশের এই আঁত আশ্চর্য দৃশ্যটি — চক্রসহ শানকে — 
দেখা চাই-ই। 
চক্র ছাড়া নট উপগ্রহ শাঁনর, সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ্টি আয়তনে আমাদের চাঁদের OAT! 


ইউরেনস 


সূর্য থেকে বহু দূরে ইউরেনস, পাঁথবীর চেয়ে ১৯ গুণ দূরে। গ্রহাটর আলো আঁত 
ক্ষীণ, দৈবক্ৰমে ইউরেনস ১৭৮১ সালে টৌলস্কোপে গোচর হয়। আগেই তো বলোছ যে 
প্রাচীন রোমানরা সেটার্ণকে জীপটারের feo ভাবতেন। আকাশদেবতা ইউরেনস 
ছিলেন সেটার্ণের পতা । তাই Aa থেকে সেটার্ণের চেয়েও দূরে আবিজ্কৃত গ্রহাটর নাম 
দেওয়া হল ইউরেনস। 

ইউরেনস-বর্ষ ৮৪ পাঁথবী-বর্ষের সামিল। আমাদের জগতের ক'জন দ্াট ইউরেনস- 
বর্ষ টিকতে পারবেন। ইউরেনসে দিনের মেয়াদ মাত্র ১১ ঘণ্টা, তাহলে এক বছরে দিনের 
সংখ্যা ৭২ হাজারের বোশ! 

সৌরজগতে ইউরেনসের একাঁট একান্ত বৌশল্ট্য আছে। অন্য সব গ্রহ সূ্কে প্রদক্ষিণ 


১২৮ 


Iblis 10582 died 9 Bailie ১৪2 


করে, তাদের মেরদ্দণ্ড খাড়া বা অল্প 
বিক্ষোপত। কিন্তু ইউরেনস পাশে-শোওয়া 
TAS AGA মতো । 

অদ্ভুত এই বৈশিষ্ট্যের দরুন ইউরেনসে 
দিন রাত্রির পালাবদল বড়ো বিচিত্র । কখনো 
মেরুদণ্ডের শেষভাগ, মেরুরেখা, সরাসাঁর 
FRAT এ-সময় ইউরেনসের মের তে 
মাথার উপর। 

ফলে কাঁ হবে? মেরু আর মেরু অঞ্চল পায় আঁত প্রখর সর্যালোক আর দরে, 
িধুবরেখার দিকে, AA TATE ক্রমশ FT কোণে তেরছাভাবে পড়ে, শেষ পর্যন্ত খাস 
বিষ্[বরেখায় সূর্য ঠিক দিগন্তের উপরে আসে। ইউরেনসে সবাঁকছন তাই পাঁথবীর ঠিক 
উল্টো। সূর্যের বিপরীত মুখোমুখি গোলার্ধে দিবাভাগ, দিনের আলো থাকে অনেক 
পাঁথবী-বছর বা হাজার হাজার ইউরেনস-দন ধরে। আর মেরুতে 1দবালোকের আয় 
৩৬ হাজার ইউরেনস-দন আর রান্রি। 

প্রকাতির উদ্ভাবনা শাক্ত যে অসীম এটা তার প্রমাণ। 

পাঁচাট উপগ্রহ ইউরেনসের। সবচেয়ে বড়োট আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। 


নেপচুন 


সূর্যের বাঁহরলোক ধরে হিসেব করলে নেপচুন হল অষ্টম গ্রহ, বড়ো গ্রহদলের শেষ 
সদস্য। নেপচুনের আবিচ্কার-কাহনী শোনার মতো। 

টোলিস্কোপে আকাশ-দেখা জ্যোতীর্বজ্ঞানী এ আঁবিচ্কার করেনান, করেছেন একজন 
গাঁণতাঁবদ, নিজের পড়ার ঘরে কলম হাতে বসে। গণনার সময় আকাশপানে একবারও 
{তান তাকানান। 

জ্যোতীর্বজ্ঞানের ইতিহাসে বিরাট এই ঘটনাটির কথা তোমাদের বাঁল। 

তোমরা শুনেছ যে প্রতি ৮৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ইউরেনস। এর আপাত 
বেগ অত্যন্ত সন্থর, যাঁদও সেটা সেকেন্ডে সাত কিলোমিটার। আবার মনে করিয়ে দিই, 
কামানের মুখ থেকে বেরোবার সময় গোলার গাঁতবেগ হল সেকেন্ডে দু কিলোমিটার | 

fag আমাদের কাছ থেকে বহন TA বলে নক্ষত্রপল্লশর মধ্যে এর যাত্রাকে 
অত্যন্ত িমেতালের মনে হয়। ইউরেনসের গাঁত অনেক বছর আগে থেকে হিসেব করেন 
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এবং ষাট বছর পরে এটি কোথায় থাকবে তার সঠিক 
হিসেব করা হল। 

কিন্তু কী হল? চল্লিশ বছর পর উচিত স্থানে 
গ্রহটির পাত্তা মেলৌন, আরো বশ বছর পর, যেখানে 
থাকবে হিসেব করা হয়েছিল তা থেকে আরো দরে 
রইল ইউরেনস। হয়ত ভাববে, Fahour সামান্য, 
মাথা ঘামানোর যোগ্য নয়। একটা দেশলাই কাঠি খাড়া 
করে রেখে সাত পা হটে যাও | ওখান থেকে কাঠিটাকে 
কি খুব মোটা (বা চওড়া) মনে হয়? বেশ কয়েক বছর 
আগে থেকে হিসেব করা জায়গাটা থেকে ইউরেনসের 
আসল অবস্থানের দুরত্ব ঠিক এ-রকম। তোমাদের 
হয়ত asisivs মনে হবে। fee জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা 
তুচ্ছ মনে করেনানি, তাঁরা ভাবলেন সঠিক পথ থেকে 
ইউরেনসের অপসারণের একটা কারণ নিশ্চয় আছে। 
সেটা বের করতে হবে। 

তোমরা জানো যে মহাকর্ষ কাজ করে সর্বত্র, তবে 
দূরত্ব যত AM তত ক্ষীণ তার শাক্ত। যেমন ধর, 
আমরা বাল: 

“সূর্য টানে বলে পাঁথবী তার চারাদকে ঘোরে ।' 

wis কথা। কিন্তু এও বলা দরকার যে 
পাঁথবীকে কেবল সূর্য টানে না, টানে চাঁদ, বুধ, শান, 
মঙ্গল, বৃহস্পাঁতি, টানে সমস্ত গ্রহ। এমন ক সুদুর 
THOR পর্যন্ত টানতে ছাড়ে না, অবশ্য তারা এত 
দুরে যে তাদের মহাকর্ষ নিয়ে মাথা ঘামানোর 
প্রয়োজন নেই। fey গ্রহগলর মহাকর্ষ প্রভাব বাদ 
দিলে চলবে না। 

একটা দন্টান্ত। পাঁথবীর একই দিকে সূর্য ও 
বৃহস্পতি থাকলে মহাকর্ষ বাড়ে — পৃথিবীকে 
টানতে সূর্যকে সাহায্য করে বৃহস্পতি ৷ কিন্তু সূর্য 
এক দিকে আর বৃহস্পাঁত অন্য দিকে যখন, তখন 
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সর্ষের টান অল্প কমে। প্রথম ক্ষেত্রে, নিয়ামত কক্ষক্ষেত্রে থাকলে যতটা তার চেয়ে অল্প 
cain সূর্যের কাছে এগোয় পাবা; দ্বিতাঁর ক্ষেত্রে বৃহস্পাতির দিকে স্বল্প বাতি ঘটে। 

বৃহস্পাঁতির মহাকর্ষজানত {বচ্যাতকে বলা হয় বিক্ষোভ । অতএব এটা সঙ্গত যে 
মহাশনন্যে পররথবার পথ হিসেবের সময়ে জ্যোঁতার্ব'জ্ঞানীকে শব বৃহস্পাঁতর মহাকর্ষজানত 
{ক্ষোভ নয়, চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল ইত্যাদির টানের ফলে যে বিক্ষোভ ঘটে তারো কথা মনে রাখতে 
হয়। অত্যন্ত কঠিন এ কাজ। 

ইউরেনসের পথ হিসাবের জন্য এ কাঁঠন কাজ করেন জ্যোতীর্জ্ঞানীরা। জানা সব 
গ্রহের দরুন বিক্ষোভের কথা তারা হিসেবে ধরেন। তব সঠিক পথ বের করা গেল না! 

হয়ত হিসেবে তাঁরা ভুল করেন? তা নয় কভু জ্যোতার্বজ্ঞানী হবার মতলব থাকলে 
স্কুলে গাঁণতে সর্বদা চমৎকার নম্বর পেতে হবে তোমাদের! 

গণনা নির্ভুল থাকা সত্ত্বেও ইউরেনস {হসেব মতো পথে এল না, তার মানে অজানা আর 
একটা গ্রহ নিশ্চয়ই তাকে টানে। 

অজানা গ্রহ যে বিক্ষোভের AAS করে তা গণনা করে বাঁহশর্ণন্যে তার হাঁদশ বের করতে 
হল। 

মাঠের মাঝখানে রেখে কম্পাসকাঁটার প্রাতীক্রিয়া দেখে উচু ঘাসে আবৃত জায়গার 
হারিয়ে যাওয়া বল-বেয়ারিঙ বের করা বোধ হয় আরো সহজ। নতুন গ্রহটিকে বের করা ছিল 
অতি কঠিন, অত্যন্ত জাটল গণনায় কেটে গেল কত মাস। তব কাজ চলল! 

নবীন ফরাসী জ্যোতার্ব'জ্ঞানী লেভোরয়ে গণনা সম্পূর্ণ করে মানমান্দরকে লিখলেন: 
'মকরের কাছে নতুন গ্রহটির সন্ধান করুন ।' 

যে সন্ধায় চিঠিটা এল সেই সন্ধ্যাতেই ধরা পড়ল গ্রহাট টৌলসেকোপে দেখা গেল 
আলোর ছোট একটা বৃত্ত। তারার মতো বন্দ: নয়। 

এ-সব ঘটে ১৮৪৬ সালে। 

নাম দেওয়া হল নেপচুন, সমদদ্রদেবতা বরণ । 

আকারে ইউরেনস এবং নেপচুন যমজ, পৃথিবী ও শদক্রের 


বাট গুণ বড়ো। 
জ্যোতী্বজ্ঞানন ইউানট, এর দিন ১৬৫ পার্থৰ 


সূর্য থেকে নেপছুনের দুরত্ব ৩০ 
bere atten আবিচ্কারের পর শতাধিক বছর কেটেছে দত এখন পর্যন্ত ALAC একটাও 


প্রো চক্কর দেয়ান নেপচুন। 
নেপচুনের দ্যাট উপগ্রহ। একটি আয়তনে বুধের মতো, অন্যাট অত্যন্ত ছোট, আঁবচ্কৃত 


মতো। দাটই পাঁথবীর প্রায় 


হয় ১৯৪৯ সালে। 
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প্লুটো 


প্লুটো ছিলেন রোমানদের পাতালদেবতা। তাঁর বাস অনন্ত অন্ধকারে, মাঝে মাঝে শুধু 
নরকাগ্নর ঝলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠত সে স্থান। ; 
মানুষের জানা গ্রহগদীলর মধ্যে সবচেয়ে দূরেরাটর নাম প্লুটো রাখলেন 


জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা। পাঁথবার চেয়ে প্লুটো সূর্য থেকে ৪০ গুণ দূরে, এর বর্ষ আমাদের 
প্রায় ২৫০ বছর। 


পাঁথবীর তুলনায় প্লুটোর উপারভাগের প্রাঁতাট বর্গ মিটার সূর্য থেকে ১,৬০০ গুণ 
কম আলো ও উত্তাপ পায়। প্লুটো থেকে সূর্যের চেহারাটা নিশ্চয়ই খুদে একটা চাকতির 
মতো, আমাদের দেখা সূর্যের চেয়ে যার ব্যাস চল্লিশ গণ কম। 

প্রটোতে আঁদঅন্তহীন অন্ধকার — এটা কিন্তু বলা যায় না। সূর্যাহত দিকে আমাদের 
চাঁদের চেয়ে ২৭৫ গণ বোশ আলো। আমাদের রাতকে প্রঃটোর ?দনের মতো ঝকঝকে 
করতে হলে লাগবে ২৭৫টি পৃণচিন্দ্র। সুর্যের কত আলো, আশে পাশের মহাবিস্তারকে 
কত যে আলো জোগায় তা দেখতেই পারছ তাহলে । 

তব্দ aoe ছিটেফোঁটা উত্তাপ জোগাবার ক্ষমতা নেই aaa _ ওখানে 
তাপমান্রা মাইনাস ২০০। 

AOI আবিষ্কৃত হয় সম্প্ৰতি, ১৯৩০ সালে। তারপর থেকে সূর্য প্রদক্ষিণের কাজটা 
অঁতি অল্প মাত্র সেরেছে প্লুটো — আটভাগের একভাগের কম। 

এত দরে প্রদটো যে শীক্তশালী টোলস্কোপেও চেহারাটা চাকাঁতর মতো নয়, ক্ষন 
আলোকীবন্দূর মতো। এখনো সাবস্তারে প্লুটোকে পরাক্ষা করার মতো যথেষ্ট সময় পাননি 


বিভন্ন গ্রহ থেকে সূর্যকে কেমন দেখায়। 


জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা। মেরুদণ্ডে ঘোরে কনা, বায়মণ্ডল এবং উপগ্রহ আছে কনা এখনো 


ORS | 
ছোট গ্রহ ALL TATA করা হয় আয়তনে প্রায় পাঁথবীর মতো। 


প্লুটোকে ছাড়িয়ে আরো গ্রহ আছে? হয়ত আছে, THY এত দুরে যে বের করা অত্যন্ত 
কাঁঠন। 
উল্কা 


অনেক, অনেক দিন আগে লোকে ভাবত যে STATE AAT হল স্ফাটিক মণ্ডলে ঝোলানো 
লণ্ঠন। ভাবত, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব তারা আছে, মানুষের মৃত্যাদনে সেটি 


নিভে যাবে। 
উচ্জবল একটা তারা আকাশে ছ:টে গিয়ে নিভে গেলে ধ্মতীররা বুকে হাত দিয়ে 


বলত: 
আকাশে-ছোটা আলোর উজ্জল বিন্দগ্ীলর নাম ছিল 'পড়্ত তারা'। তখনকার দিনে 
জানা ছিল না যে প্রত্যেকটি তারা এক একটি সনদ Fa, আমাদের CINTA চেয়ে শত 


আকাশে তারা ছুটে যায়। মাঝে মাঝে সূর্যের চেয়ে উজ্জল সে অগিগোলক ৷ এ ধরনের বড়ো 


বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়। পাথরগযীল 
অত কবে হলে টুকরো টুকরো হয়ে তারপর প্র NS গেণঁছর। পাতে 
পেশছনো উল্কা বা তার টুকরোকে বলা হয় উল্কাপণ্ড। 
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১৯০৮ সালের OOM জুন, সাইবেরিয়ায় ইকুৎস্কের প্রায় হাজার ?িলোমিটার উত্তরে 
তুঙ্গদস তাইগাতে বিরাট একটি উল্কাপিণ্ড পড়ে। পতনের সময়ে এত উজ্জ্বল ছিল এটি 
যে AAU ল্লান হয়ে যায়। 

পৃথিবীতে আঘাত করার সমর দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। মাটি এমন নড়ে ওঠে 
যে মধ্য ইউরোপে পর্যন্ত সে স্পন্দন অননভূত হয়। বিস্ফোরণের ধাক্লাজানিত TERR দ্বার 
পাথবীকে চক্কর দেয়। 

সে ধাক্কার কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিরাট সব গাছ উৎপাটিত হয় 
ঘাসফুলের. মতো। কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে উল্কাপণ্ডটি পাঁথবীকে আঘাত করে সেখান 
থেকে মাথা ঘ্দারয়ে গাছগুলি পড়ে থাকে। 

এটা কৌতুহলোদ্দীপক যে তুঙ্গ:ন উল্কাঁপন্ড পতনের পরের রাতটা সারা দুনিয়ায় বেশ 
উজ্জবল ছিল, পৃখিবাঁকে আলোর মেঘ ঘরেছে যেন। 

জার-সরকার উল্কাপিণ্ড নিয়ে মাথা ঘামায়ান। শুধু সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত 
বিজ্ঞান আকাদমী wr তাইগায় একটি আঁভযাত্রী দল 'পাঠান। নেতা ছিলেন সাহসী 
আভযান্রী ল. আ. কুলিক। উল্কাপণ্ড যেখানে পড়ে সেখানে তান অত্যন্ত বড়ো গর্ত 
পান, গতগিনীল তরল কাদায় ভার্ত। উদ্কাপিণ্ডের কোনো টুকরো পাওয়া যায়নি। 

আর একাঁট বিরাট উন্কাপিণ্ড সাইবোরিয়াতে পড়ে সোভিয়েত আমলে। ১৯৪৭ সালের 
১২ই ফেব্রুয়ারিতে: জায়গাটা হল দূর প্রাচ্যের সিহতে-আলন পর্বত। 

সিহতে-আলিন উল্কাপণ্ড দেখা দেয় ইমান সহরের কাছে বেলা ১০.৩৬-এ: বহরঙা 


সিহতে-আলনের তুষারাবৃতে ঢালতে যে গর্ত হয় আঘাতের ফলে সেগ্ছাল উড়ন্ত 
বিমান থেকে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাচ্ছলের উদ্দেশ্যে রওনা হল বিজ্ঞান আকাদমণর 
একটি আঁভযান্রণ দল। : 

বিজ্ঞানীরা গাঁড় কি মার করে পেছন, তাই মোট ৪০ টন ওজনের কয়েক হাজার খণ্ড 
তাঁরা কুড়িয়ে পান: সবচেয়ে বড়ো খণ্ডাটর ওজন ১,৭৪৫ িলোগ্রাম। বিজ্ঞানীদের 
হিসেবে উল্কাঁপণ্ডাটর মোট ওজন ছল এক হাজার টন। 


খণ্ডগণলর আধকাংশ হয় মাটির গভীরে প্রবেশ করে নয় এত টুকরো টুকরো হয়ে 
যায় যে খুজে পাওয়া ভার। 


: পাঁিচকার 'সম্ব্যেবেলায় খোলামেলা জারগায় গয়ে ঘণ্টা দুয়েক আকাশে নজর রাখলে 
হয়ত উল্কার উজ্জবল দীপ্ত চোখে পড়বে — দপ করে জবলে নিভে যাওয়া তারা। এক 
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জায়গা থেকেই হয়ত কয়েকটি দেখা গেল। তার 
মানে চাব্বশ ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো পড়ে 
বেলায় শুধু বড়ো অর্থাৎ বোলাইডগ্রীলকে দেখা 
যায়। 

এক বছরের মধ্যে কোট কোটি উল্কার সংঘর্ষ 
লাগে পাঁথবীর সঙ্গে | অবশ্য এদের কয়েক হাজার 
মাত্র উল্কাপিণ্ড রূপে পাঁথবীর GATS পর্যন্ত 
আসে। আর করেকটা মান্র, পাঁচ-দশটা, 
জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা পান। সারা পাঁথবীর সব 
শিউাঁজয়মে বারো শ' খানেক উল্কাঁপণ্ড 
আছে। দসহতে-আলন উল্কাপিণ্ড পতনের সময় ং 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল শ' খানেক। 'পাল্লাস লোহা'র একটি উল্কাপিণ্ড। 

উল্কাঁপন্ডের উপাদান বিষয়ক তদন্ত 
বিজ্ঞানের পক্ষে AM সৌরজগতের গভীর থেকে, হয়ত বা কোনো সদর নক 
থেকে উন্কাঁপশ্ডের আগমন। কবগর্ণর" পদার্থ হাতে পাওয়া জ্যোতীর্বজ্ঞানীর মন্ত 
কপালগঢ়ণ। এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে উদকািপ্ডগ্াল রাষ্ট্র সম্পত্তি বলে বিবো্চত। 

পথবাঁতে পতিত উত্কািণ্ড খুজে পাওয়া সাধারণত বেজায় কাঠিন। পড়ার পর মনে 
হয় ওটা আছে কাছের কোনো বনে বা পাশের গ্রামে। আসলে পড়েছে দর্শকের থেকে অনেক 


অনেক দুরে। 
অনেক উল্কাপণ্ড পড়ে অগম্য জায়গায় ASIA, তাইগা, নদী বা সমদদ্রে | প্রত্যেকাঁট 


পাওয়া উল্কাপিণ্ড তাই বিজ্ঞানের কাছে ARCA সামিল _ এক তাল সোনার চেয়ে 
মূল্যবান । 

ভূপাতিত Grains অনযসন্ধানের গর যাঁদ আমার নবান পাঠকেরা বোঝে তাহলে 
আকারবজ্ঞান আগেকার চেয়ে ঢের বোঁশ মালমশলা পাবে গবেষণার জন্য। 

এবার ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে ফেরা যাক হাজার বছর আমে! 

ইতিকৃত্তকার লিখেছেন: শৃহসাহাসিয়ে গার্জয়ে আগ্রময় একটা ড্যান পড়ল আকাশ 
থেকে...’ 


কেমন ধারা ড্র্যাগন? 
পশ্চিমী দেশে দীর্ঘ জলন্ত লেজওয়ালা ড্্াগনের ইাঁতিক থা চলে এসেছে, 'নশ্বাসে তারা 


আগুন ছড়া়। আঁগনর পাখার এরা উড়ে আসত, লড়ত সাহস নাইট আর মোছারা 1 
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কিন্তু আগদুন-ছড়ানো ড্র্যাগন সত্য কে দেখে? এদের উদ্ভাবক হয়ত অনেক দিন আগে 
আগুনের পাশে বসা বুড়োরা, শীতের দীর্ঘ রাত কাটানোর জন্য ছেলেপূলেদের কাছে যারা 
গল্প বলত। 

কল্পিত হলেও এ-সব উপকথা ও লোককাহনীর মূলে ছিল আসল ঘটনা | 

SAT RIT ড্রাগন অবশ্য হল বোলাইড, আকাশে যাদের দেখা বায় প্রায়ই। খাস 
বোলাইড হল ড্র্যাগনের মাথা আর জলন্ত চোয়াল, পিছনের ধোঁয়া বা আগুনের রেখা হল 
তার লেজ। 

আকা শড্র্যাগনের আবির্ভাবকে TA মনে করা হত; লোকে WAS হত, এমন ক 
ইতিবৃত্তে লিখে রাখত তার কথা। 

কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটল, বিকাশত হল বিজ্ঞান। তখনো পাণ্ডতেরা উচ্কার 
বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। অনেকে এমন fe বিশ্বাস করতেন না যে আকাশ থেকে পাথর 
পড়তে পারে, ভাবতেন এ সব গল্প নেহাৎ বকবকানি, যাদের অন্য কিছু ভাবার নেই 
তারাই বলে। 

উন্কা-পাথরের সঙ্গত অধ্যয়ন শুর করেন রুশ আকাদণর সদস্য পাল্লাস। ১৭৭২ সালে 
সেন্ট পিটারসবর্গের বিজ্ঞান আকাদমণীকে তান খবর দিলেন যে নিকেল-সিশ্রিত এক খণ্ড 
লোহা সাইবোরয়াতে পড়েছে আকাশ থেকে, ওজন ৩৯ পদ ১৮ পাউণ্ড (প্রায় ৬৪০ 
িলোগ্রাম)। 

লোহাখণ্ডাঁটকে আনা হল সেন্ট 'পটার্সবু্গে বিজ্ঞান আকাদমীর বিখ্যাত উল্কাপিণ্ড 
সংগ্রহের এটিই প্রথম। নানা দেশের আকাদমণতে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হল পাল্লাস 
লোহা'র টুকরো। এঁর পরে শু বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে উল্কাপিণ্ড সত্যি সাত্য 


তাহলে দেখছো তো, ‘স্বগাঁয়' উপাদানের চর্চাকাল দু শ’ বছরের কম। 

এ-সব উল্কাঁপন্ডে এমন িছ7 ?ক পাওয়া গেল যা পৃথিবীতে নেই? আমাদের অজানা 
কোনো ধাতু বা খানজ পদার্থ তাতে পাওয়া যায়ান; বোঁশর ভাগ হল লোহা, িকেল, 
আযালদামীনয়ম, আক্সজেন এবং গন্ধক। 

eae বিশদদ্ধ লোহার উল্কাপণ্ড আছে। কয়েকজন এ্ীতহাসিক তো ভাবেন যে, 
প্রথম লোহার যন্ত্রপাতি মানুষ বানায় উত্কাপিণ্ডেরই লোহা থেকে, আর শুধু পরে 
আকাঁরক থেকে লোহা গলাতে শেখে। 

বিশ্বজগতের সমস্ত কঠিন দেহের উপাদান একই, কস্তু সে জগতের নানা অংশ থেকে কা 
আকারে তারা আসে সেটা জানা দরকার। 
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উল্কাবৃন্টি 


এক একটা রাত্রে জবলে ওঠে হাজার হাজার GH! তাদের িছরেখায় ভরে যায় সমস্ত 
আকাশ, পৃথিবীর দর্শকের মনে হয় আকাশ থেকে নক্ষত্বাষ্ট চলেছে। 

কখন ঘটে উল্কাবৃষ্টি ? অগাঁণত খুদে খুদে পাথর আর ধ্ালকণার গাঁত উল্কাপ্রবাহের 
মধ্য দিয়ে যে রাত্রে পৃথিবী চলে সে-ই রাত্রে। লক্ষ লক্ষ পাথর আর ধৃঁলকণা পাথবীর 
বায়ন্মণ্ডলে এসে পড়ে আর তৎক্ষণাৎ জবলে পণড়ে বায় 


Seats দেখতে ভারি সুন্দর । 
পাঁথবার ভূমিপণ্টে প্রীত বছর যত উল্কাপিণ্ড গড়ে তার ভর কত? আগেই বলেছি, 


সংখ্যায় তারা কোটি কোট। পদড়ে-যাওয়া উল্কাঁপন্ডগ্ীলও BGS CTS খুদে 
ধলিকণার আকারে, দহনজানত গ্যাসেরও ওজন আছে। তাই যে কোনো উল্কাপিণ্ডই 


হয়ত ভাববে যে প্রতি বছর পাঁথবীতে পতিত উল্কাঁপণ্ডগ্ীলর ভর তাহলে অত্যন্ত 
বেশি। তা নয় fey সবশ্দদ্ধ তাদের ওজন কয়েক হাজার টন মাত্র, জড়ো করলে দুটো 
মালগাঁড়তে ভরা যায়। 

বোশর ভাগ উল্কাপণ্ড শুধু een; বড়োগল, অর্থাৎ বোলাইড, আঁত fea 
পাঁথবীর Wer প্রাত বছর বাড়ে বটে, তবে অত্যন্ত সামান্য পারমাণে। 

উল্কাপণ্ডের গোলাবর্ষণ থেকে পাঁথবীকে রক্ষা করে তার বায়মণ্ডল। সাধারণত 
SRA আমাদের অসীম উপকারী | শুধু বে নিশ্বাস টানি তা নয় বায়: না থাকলে বাঁচা 
অসম্ভব — বায়দমণ্ডল আমাদের বাঁচিয়ে রাখে সর্বপ্রকার বড়ো ছোট উল্কাঁপণ্ড থেকে = 
এরা প্রতিনিয়ত পৃঁথবীর জীবন সংশয় করে চলেছে। এগুলো আমাদের পানে ছোঁড়া গোলার 
মতো, কিন্তু দশ লক্ষের মধ্যে হয়ত হাজার খানেক পৃথিবীর BAL এসে পেশছয়। 

চাঁদে এত গর্ত কেন? 

কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেন, কোটি কোটি বছর ধরে উল্কাপিণ্ড বর্ষণের দরন। চাঁদের 
বায়ন্মণ্ডলের ঘনত্ব আঁকাণংকর বলে গোলাবর্ষণ রোখার মতো কিছু নেই। অবশ্য অন্য 
জ্যোতীবজ্ঞানীদের মতে, চাঁদের wae আগ্নেয়াগাঁরর ক্রিয়ায় এদের উৎপাত্ত। 


লোমশ নক্ষত্র-_ভাবী অমজলের দর্শন 


'কমেট" কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ “কমেটেস' থেকে, যার অর্থ দীর্ঘলোম। সূর্যের 
কাছে এলে ধূমকেতুর যে অদ্ভুত পুচ্ছ নজরে পড়ে তার জন্য এই নাম। 

আগেকার দনে স্ধগ্রহণের মতোই ধূমকেতু দেখে লোকেরা অত্যন্ত ভয় পেত। 
নির্দোষ জ্যোতজ্কগীলর উপর কত যে দবভীষিকার আরোপণ হত তার ইয়ত্তা নেই। 

ধিমকেতু কলেরা, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মূলে? 

CRY হল যদদ্ধাবগ্রহ, Ties, বন্যা, অনাবাষ্ট, ভূমিকম্প — এক কথায় যত 

ধূমকেতু রাজারাজরা ও পোপের মৃত্যু আনে... 

ধমকেতুর দিকে তাকালে তার RE মনে হত জ্বলন্ত একটা তরবার বা ছোরা 
অথবা স্বগাঁর একটা ঝাঁটা যেটা পাঁথবীর বুক থেকে সব পাপণকে সাফ করবে। 
১৫২৮ সালের কমেটে কত যে বিভীষিকা লোকে দেখে তার ছাঁব আছে ১৩৯ পচ্ঠায়। 

প্রত্যেকটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ও কোন ভাবী দ্যার্কপাকের লক্ষণ তাতে প্রকাশ — 
সে কথাটা লিখে রাখা হত হাতিবৃত্তে। একটি রুশ হাতিবৃত্তে ১০৬৬ সালের বর্ণনার 
ধনমকেতুর বিষয়ে লিখেছে: ‘এক্ষণে পাঁশ্চম আকাশে লক্ষিত হইল অমঙ্গলের পর্বলক্ষণ _ 
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আমব্রুরাজ পারে-র লেখা একাঁট পুরনো বই 

“শুন্যলোকের রাক্ষস’ থেকে ড্রীয়ংটা নৈওয়া। 
১৫২৮ সালের ধূমকেতুটিকে দেখানো 
হয়েছে ড্রঁয়ঙে। এর নিচে লেখা: 
‘ধুমকেতুটি এত ভয়াবহ এবং লোকের মনে 
এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে অনেকে ভয়ে 
মারা যায়, অন্যরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। 
অসামান্য দীর্ঘ ধৃমকেতুটির রঙ রক্তলাল। 
ওপরে একাঁট বৃহৎ WT হাত যেন 
কাউকে কেটে ফেলার জন্য আনত। [িনাঁট 
থেকে famine রশ্মির দু পাশে অনেক 
রক্তাক্ত কুঠার, Zia আর তরবাঁর; এদের 
মাঝে SPLAT চুলওয়ালা কাটা মুণ্ড সব।" 
আতিকার একটি নক্ষত্র যাহার রশ্মি যেন রক্তপ্ত। AA ar পর Saw হইয়া এটি সপ্ত 
দবস রাঁহল। তাহার পর ঘাঁটল AGH এবং পলভ্‌ৎাস কর্তৃক রূশভূমি আক্রমণ; রক্তাক্ত 
নক্ষত্র সর্বদা রক্তপাতের MATA! 

১৩৭৮ সালে, কুলকভোর AAS তাতার শাক্ত বিনষ্ট হবার দু বছর আগে ইঁতিব.্তকার 
লেখেন: IGS একটি ঘটনা ঘাঁটল, বহ: রা ধারয়া আকাশে HS হইল এই LTH : 
পূরবাদকে, উযাকালে, বর্শাসদৃশ ALAS একাঁট নক্ষত্র বহুবার আবির্ভূত হইল... 
তখ্তামিশ কর্তৃক রশেভামকে BAGS আক্রমণ এবং খড্টাবস্থাসীদের উপর পোঁভলিক তাতার 
হামলার পর্বলক্ষণ এট ...' | 

এমন কি কয়েক শ' বছর পরে, ১৮৯১ সালে উজ্জল একটি ধূমকেতুকে রাশিয়ায় 
দেখা যাওয়াতে লোকে সেটিকে ALAA AAA ভাবে। আর হাব তো হ, পরের বছরই 
নেপোলিয়নের সৈ্যবাহিনা রাশিয়াকে আক্রমণ করে। আরম্ভ হল ১৬১২ সালের দেশপ্রেমিক 
যুদ্ধ, মস্কো দগ্ধ হল... এতে ধূমকেতুর WHS লক্ষণে লোকের শবশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। 


এডমণ্ড হ্যালি ও তাঁর ধূমকেতু 


ধূমকেতু তো জন্জণর সামিল। Teg পাণ্ডিতদের কাছে? 


আগেকার কালে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে ধূমকেতু হল বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা, মেরুজ্যোত, 
তারের অনার মের SET PENT রানা হর গ্যাসের 
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ধুমকেতু নিয়ে যে জ্যোতাঁবজ্ঞানী প্রথম গবেষণা চালান তান হলেন তিখো are! 
ষোলো শতকের শেষাশেষির লোক। ১৫৭৭ সালে পাঁথবী থেকে একটি ধূমকেতুর দূরত্ব 
তিনি মাপতে সক্ষম হন, দেখলেন যে গাঁথবী থেকে অনেক দুরে সেটা, চাঁদের 
চেয়েও অনেক দুরে। তান জানতেন যে চাঁদ হল জ্যোতিজ্ক; অতএব ধৃমকেতুও 
তাই। 

১৬০১ সালে তিখো ব্রাহের দেহাত্তর হয়। তারপর ধূমকেতু [নিয়ে গবেষণা চালান 
আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতার্িজ্ঞানী, কেপলার । অনেক ধূমকেতু প্রায়ই পাঁথবীর কাছে 
আসে আর মহাশুন্য তো অসীম, তাই কেপলার এই PACS এলেন যে সমুদ্রে যত মাছ 
তত ধুমকেতু মহাশন্যে। তানি অবশ্য ভেবোছলেন যে ধূমকেতুগ্ীল চলে সরল রেখায়। 
এটা ভুল। 

কেপলার বললেন, ‘মহাশুন্য থেকে এসে ধূমকেতুগ্ীল সৌরজগতের মধ্য দিয়ে গিয়ে 
চিরতরে অদৃশ্য হয় 

একেবারে ভুল কথা। সরল রেখায় চলে না কোনো জ্যোতিচ্ক। সাধারণত ধূমকেতু 
চলে দ্রাঘত বৃত্তে বা উপবৃত্তে, উধাও হয়ে গিয়ে আবার ফরে আসে। 

ইংরেজ নাবিক ও জ্যোতীর্বজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি প্রথম আবিচ্কার করেন যে 
ধ্মমকেতুরা সৌরজগতের নিয়ামত বাঁসন্দে। ধূমকেতু আবির্ভাবের বিষয়ে পুরনো নথিপত্র 
গড়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে কয়েকাটর আবির্ভাবের কালপর্যায় প্রায় সমান। যেমন, 
ধূমকেতু দেখা দেয় ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালে। 

পাণ্ডতেরা ভেবৌছলেন [তন সময়ে তিনাঁট ধূমকেতু আসে। কিন্তু আকাশে তাদের 
গাঁতপথ প্রায় এক রকম। প্রসঙ্গত ১৬৮২ সালের ধুমকেতু হ্যাল নিজে দেখে আকাশে 
তার গাঁতপথ বা কক্ষপথ রেকর্ড করেন। হ্যালর য্দীক্তধারা ছিল: ১৫৩১ থেকে ১৬০৭ 
হল ৭৬ বছর, আর ১৬০৭ থেকে ১৬৮২ — ৭৫ বছর। পালাক্রমে যা ঘটে তার নাম 
পর্যায়িক। যাঁদ ধরা যায় যে, ধূমকেতুর আবর্ভাবও, একেবারে Za না হলেও, পরযণীয়ক 
ব্যাপার? এটা সাত্য হলে তার অর্থ যে ধূমকেতুগ্ীল সন্যকে প্রদক্ষিণ করে আঁত AIRS 
কক্ষপথে, একাঁট চক্রপাকে লাগে সাড়ে পণ্চান্তর বছর। 

ধূমকেতুর আনিয়ামত গাঁতর ব্যাখ্যা সহজে মেলে: কক্ষপথে ঘোরার সময়ে ধূমকেতুটি 
বৃহুস্পাত ও শনির কাছে আসে এবং এ দা অতিকায় গ্রহের বিপুল মহাকর্ষে গাতাবিচ্যত 
ঘটে। 

হ্যালি বললেন, ‘আমার fare যাঁদ ঠিক হয়, তাহলে ১৭৫৮ সালে আবার দেখা 
যাবে ধমকেতুটিকে। নিজের তদন্তের বিবরণ হ্যালি ছাপান, অন্যান্য দেশের 
জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা খবর পেলেন। 


১৪০ 


এডমণ্ড হ্যালি তাঁর দীর্ঘ ও 
মূল্যবান কর্মজীবন বিজ্ঞানের 
সেবায় কাটান। ১৭৪২ সালে, ৮৬ 
বছর বয়সে, অর্থাৎ তাঁর ভাঁবষ্যদ্বাণী 
মতো ধূমকেতু আবির্ভাবের ষোলো 
বছর আগে, তাঁর মৃত্যু ঘটে। আর 
ঠিক 'নার্্ট সময়ে দেখা দিল 


পর্যায়ক হলে যে Calo ই রে 


নির্ণয় করেছেন তাঁর নাম দেওয়া 
হয়। প্যণায়িকতা প্রমাণিত না হলে যে বছরে পৃখিবাঁর কাছে এসেছে সে বছরের উল্লেখ 


করা হয় — যেমন ১৮১১ সালের CTY! 


ধূমকেতুর পথ 


og Mey পথ বা বক্ষপথ অধ্যয়নে বিশেষ বেগ গোঁ হর 
জোয তৰ্ক জ্ঞানাদের। প্রথম ধমেকেতুগল নাথবন্ধ হবার পর প্রায় দেড় হাজারট দেখা 
দেযাছে। অবশ্য এটা সত্যি যে জব ধূমকেতুর বিষয়ে প্রাচীন Roa লেখা হয়ানি, আর 
তার চেয়ে বড়ো কথা, অনেক ATMS ইতিকত য্যন্ধাবগ্রহ বা কান্ডে লুপ্ত হয়েছে! 

বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে ধসকেতুগ্লর কক্ষপথ অত্যন্ত ETT | আমরা এখন এমন আন 
হুক টনি যাদের সরে ee কাল শব দীর্ঘ নয়। FE বাহন এমন কয়েকটি 


সক ধরা পড়েছে যাদের TAIN ইউরেনস, নেপচুন বা গোর চেয়ে দর! 


১৪১ 


১৮৫৮ সালের উজ্জবল ধুমকেতু 
সূর্য থেকে ১৫০ জ্যোতীর্বজ্ঞানী 
ইউনিট সরে যায়। অর্থাৎ সাড়ে বাইশ 
শ' কোট কিলোমিটার, প্লুটোর চেয়ে 
চার গুণ দুরে। অত দুর থেকে 
সূর্যকে খুদে একটা তারা বলে মনে 
হবে, তব চাঁদের চেয়ে প্রায় বিশ গুণ 
উজ্জবল সোঁট। 

সূর্য থেকে এত দূরে বলে 
ধমকেতুটি পদচারীর চেয়ে একটু 
দ্রুতগাঁতি। কিন্তু সূর্যের যত কাছে 
আসে তত বোঁশ সূর্যের মহাকর্ষ, তত 
দূত ধূমকেতুটির বেগ। 

সূর্যের কাছাকাছি অনেক ধূমকেতু 
চলে সেকেন্ডে ৪০০-৫০০ কলোঁমটার 
বেগে। প্রচণ্ড এ বেগ, নইলে সর্ষে 
গিয়ে পড়ত — বেগজানিত কেন্দ্রীতগ 
শক্তি সৌর মহাকর্ষকে প্রতিরোধ 
করে। 

জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা গণনা করেছেন 
যে ১৮৫৮ সালের ধৃমকেতুটি সূর্যকে 
+ দু হাজার বছরে একবার চক্কর দেয়। 
পাথবীর কাছাকাছি হয়ে এটি আবার 
যাবে উনচল্লিশ শতকে, অবশ্য পথে 
যেতে যেতে যাঁদ fea না ঘটে। 
গ্রাহকার সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে যেতে পারে, বৃহস্পাঁত বা শনির খুব কাছে গিয়ে পড়লে 
মহাকর্ষে বদলে যেতে পারে কক্ষপথ | 

ধমকেতু পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে 'বাশিষ্ট নয় ১৮৫৮ সালেরাট। দশ হাজার 
বহরে একবার সর প্রদাক্ষণকারী ধূমকেতু আবক্কৃত হয়েছে। এরা sex এত 


এতে এমন করে যে হিসেবের বাইরে, oy ফিরে আসে শেষ পর্যন্ত, সর্ষের টান 
| 


একাঁট Grr ধূমকেতু । 


১৪২ 


ধূমকেতুর গঠন 


সাধারণত বলা হয়, ধূমকেতুর তিনাঁট ভাগ: কেন্দ্র, মাথা আর AR! 

ধূমকেতু-বিশেষজ্ঞরা প্রাত রাত্রে আকাশে নজর রাখেন, যদ নতুন একটা দেখা দেয়। 
টোলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্রে আগে-না-দেখা আবছা গোল ছোপ এলেই তাঁরা বলে ওঠেন: 
ধুমকেতু!" 

গ্রহের মতো স্পষ্ট অবয়ব নেই ধূমকেতুর — ধারগ লো ঝাপসা অস্পন্ট, তার কারণ, 
ধূমকেতুর কেন্ুস্ছল বা পাথর-বনউক্লয়স গ্যাসের আচ্ছাদনে আবৃত। বাইরের এই গ্যাস- 
আচ্ছাদনকে বলা হয় ধূমকেতুর মাথা। 

কয়েকটা ধূমকেতুর মাথা প্রকাণ্ড। ১৯১০ সালে হ্যাঁলর যে ধূমকেতু শেষ দেখা দেয় 
(এ বই-এর লেখক কপালগণে সেটা দেখেন) তার মাথার ব্যাস ৩ লক্ষ ৭০ হাজার 
কিলোমিটার, অর্থাৎ আঁতকায় শানগ্রহের তিন গুণ। এমন ধমকেতুও আছে যাদের ব্যাস 
সূর্যের চেয়ে বড়ো। 

এরাই তাহলে সৌরজগতের দৈত্য ব্যাঁঝ। কিন্তু তা নয়, কেননা ধ্মকেতুর মাথা হল 
অত্যন্ত আঁনাবড় গ্যাসের ye! যে বিজলী বাতি থেকে ফিলামেণ্ট না পোড়ে এমন ভাবে 
হাওয়া বের করে দেওয়া হয়েছে, সেই বিজলী বাঁতর 'ভ্যাকুয়াম' ধূমকেতু-নউক্রিয়সকে 
ঘেরা গ্যাসের চেয়ে হাজার গুণ ঘন। 

ধূমকেতুর পাথর-নিউক্লিয়স গ্রাহকার চেয়ে বড়ো নয়, তাও ছোট গ্রাহকার কথা বলাছ। 

অবশ্য ধূমকেতুর সবচেয়ে TARO অংশ তার নিউকিয়স বা মাথা নয় — সেটা 
হল পুচ্ছ। এই আগিদৰ্শন পঢ়ছছই অনাদি কাল থেকে মানুষকে প্রাসপ্রস্ত করেছে। 

পদচ্ছটি কিসের, সে সমস্যা বেশ কাঠিন। 

অনেক দিন লমোনোসভ চিন্তা করেন কেন ধূমকেতুর পন সর্বদা সর থেকে অন্য 
দিকে থাকে। তান ভাবতেন FEA. থেকে নিঃসত কোনো বিকর্ষণ শাক্ত নিশ্চয়ই ধনমকেতু 
কণাগুলিকে বাহরমুখো করে দেয়। শতাধিক বছর পরে তাঁর আশ্চর্য INT সত্য বলে 


{বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফিওদর ব্রোদাখন (১৮৩১ — 
তিনি এবং পরবর্তী জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা এ 


বিষয়ে বলেন: 
একট বিরাট পাথরখণ্ড বা ক্ষদ্দ্রতর পাথরের পুঞ্জ ধেয়ে চলেছে 


সূর্য থেকে বহদ্দনরে 
মহাশডল্য। ক্ষ eee TAT চান নাইন কারন STAIRS, সিয়ানজেন 


(aca Paar গ্যাস) ইত্যাদি গ্যাসে STS" 


১৪৩ 


সূর্যের কাছে আগমনকালে AAAS 
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাথরাট। ভিতরের গ্যাস 
কেপে উঠে নিঃসৃত হয় পাথর থেকে। এ- 
সব গ্যাস হল ধূমকেতুর মাথা। 

পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্ব যতটা ততটা 
ধূমকেতু এলে সূর্যের বিকর্ষণ ক্রিয়ার গ্যাসগ্ীল 
মাথা থেকে সরে যায়, গড়ে ওঠে পচ্ছ। সুর্যের 
কাছে আসতে আসতে পচ্চ্ছাট বাড়ে, অথচ 
সর্বদা সূর্যের দিক থেকে ঘুরে থাকে এটি। 
পুচ্ছের দৈর্ঘ্য কত কোটি কিলোমিটার তার 
ইয়ত্তা নেই। একাট ধূমকেতুর পুচ্ছ তো ৯০ 
কোটি কিলোমিটার দীর্ঘ। 

দেখা গিয়েছে যে দুটি শাক্ত গ্যাসের 

ফিওদর আলেক্সান্দ্রাভভ ব্রোদাখন . বিকর্ষণ ঘটায়। একটির প্রকৃত এখনো অজানা, 

১১৮৩১--১৯০৪)। অন্যাট হল আলোর চাপ। 
রুশ পদার্থাবদ িওতর লেবেদেভ 

দোঁখয়ে দেন যে আলো পড়লে সবাঁকছুকেই চাপ সহ্য করতে হয়। 

আলো-চাপ আঁকংকর। পাঁথবীর সূর্যমুখী দিকটায় আলোর চাপ মাত্র ১০ হাজার 
টন গোছের। আলোর চাপে মটরস্মাট বা গমের দানা কার্যত হবে না, কেননা তলক্ষেত্ে 
তুলনায় তাদের ভর অত্যধিক। কিন্তু aa কণার ভর অপাঁরমেয় কম, তাদের ছোটাবার 
পক্ষে আলোর চাপ যথেষ্ট। এ আবিষ্কার ‘বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা 
ধুমকেতু পনচ্ছের সঙ্গে জড়িত অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে আলো-চাপে। 

সুর্য থেকে দুরে সরে আসার সময় ধূমকেতুর প্রকাণ্ড পুচ্ছ 'বাক্ষপ্ত হয়ে যায়, আবার 
CRY হয়ে দাঁড়ায় শুধু একটা পাথরখণ্ড, টোলস্কোপে যেটা চোখে পড়ে না। 


ধূমকেতুর OG 


ধমকেতুর নউক্লিয়স অনেকক্ষণ ধরে fe গ্যাস নিঃসৃত করতে পারে? 

সত্যের কাছে এলেই ধূমকেতুর বাহর্তক তপ্ত হয়ে ওঠে — কয়েক গিটার গভীর 
পর্যন্ত = আর এই বহির্থক থেকে নিঃসৃত গ্যাসেই ধূমকেতুর মাথা ও পুচ্ছের সৃষ্টি । 
Tat থেকে অপসারণের সময়ে নিউকিয়সের ভিতর থেকে গ্যাস পাথরের ঝুকে এসে 


১৪৪ 


বহিত্বকের ফাঁকগ্যীল ভরিয়ে দেয়। সূর্যকে এক একটা পাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিউক্রিয়সে 
গ্যাসের পারমাণ কমে যেতে থাকে। 

ধূমকেতু-পুচ্ছ তাই অক্ষর নয়। একটা সময় PERTH আর দেখা যাবে না। 

জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে হ্যাঁলর ধৃমকেতুতে AA CH আরো ১২৫ পাক 
দেবার মতো গ্যাস আছে, অর্থাৎ প্রায় আরো ন হাজার পার্থব বছরের মতো। হ্যালর 
ধূমকেতুর নিউক্লিরসের ব্যাস প্রায় ২০ কিলোমিটার, তাই এত দীর্ঘ মেয়াদ। ছোট 
নউক্লর়সের ধূমকেতু গ্যাস খরচ করে আরো অনেক আগে। 

ধূমকেতুর নিউরিয়সও দীর্ঘায়র নয়। 

মাঝে মাঝে তো নিউীক্লয়স সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন বা পাঁচটি বিরাট খণ্ডে ভেঙে TH! 
তখন খণ্ডগনীল দল ছাড়া চলে — প্রত্যেকের পেছনে এক একটি HRI একটি ধমকেতু 
থেকে এ-ভাবে দেখা দেয় কয়েকাঁট। 

বয়েলা-র ধূমকেতু নিয়ে একটা চিত্তাকর্ষক 
গল্প আছে। প্রায় সাত বছরে এটি 
সূর্ঘকে একবার ঘোরে। ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ 
সালে ঠিক সময় দেখা গেল একে। 
জ্যোতীর্বিজ্ঞানীরা ভাবলেন ১৮৪৫ সালে 
আবার সাক্ষাৎ হবে। ঠিক সময় ধূমকেতুর 
উদয় হল কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর একটা খারাপ 
ব্যাপার ঘটে __ পর্যবেক্ষকদের চোখের সামনে 
দূ টুকরো হল ধূমকেতুটি। একটা অন্যের চেয়ে 
অনচরের দুরত্ব আঁত HE বেড়ে ১০ই 
বোঁশ। তারপর দেখা গেল না। 


জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের আগ্রহ দেখে কে। 
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FAR অনসন্ধান করা সত্তেও ১৮৫৯ এবং ১৮৬৬ সালে ধূমকেতুটিকে পাওয়া গেল 
না। ১৮৭২ সালে আবার দেখা দিল, তবে পাঁরবার্তত আকারে । ১৮৭২ সালের ২৭শে 
নভেম্বর এর কক্ষপথের কাছ দিয়ে যায় feat! হাজার হাজার ঝকঝকে তারা আকাশে 
ধেয়ে নিভে গেল: বিয়েলার ধূমকেতু পাঁরণত হল Gera, উল্কাব্‌ষ্টিতে। আর THR, 
রইল না। 

এরপর বিয়েলা ধূমকেতুর কক্ষপথ পাঁথবী অনেক বার আতক্রমণ করেছে, এবং 
প্রাতবার দেখা গিয়েছে নক্ষত্রবৃষ্টি _ বায়ুমণ্ডলে পড়তে পড়তে অনেক ছোট ছোট 
উল্কাপণ্ডের ঝলক। 

তাহলে ধুমকেতু যতোই বড়ো বা কঠিন দেখাক শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট পাথর আর 
ধ্ীলকণার স্রোতে পারণত হয়ে মহাশুন্যে ধেয়ে চলবে। 

ধ্মকেতুরা দীর্ঘজীবী নয়। গ্রহের তুলনায় ধূমকেতুর জীবন নিমেষের। সবকটি 
ধমকেতু অনেক আগে নিঃশেষ হয়ে যেত, কিন্তু নতুনেরা দেখা দেয়। কোথা থেকে এদের 
আগমন? 

গ্রাহকা ফেটে ধুমকেতু গড়ে ওঠে বলে লোকের বিশ্বাস। বিস্ফোরণের পর একটা খণ্ড 
যাঁদ অতি দ্রাঘিত কক্ষপথে চলতে থাকে তাহলে সেটা ধূমকেতু হয়। 

আর একটি মতবাদ হল: আঁতকায় বৃহস্পাত আর শানগ্রহে ধূমকেতু গড়ে ওঠে। এ 
TI প্রকাণ্ড গ্রহে হয়ত আগ্েয়াগার বর্তমান, তা থেকে উৎক্ষপ্ত বিরাট পাথরখণ্ড পরে 


হয়ত CARS পাঁরণত হয়। ধূমকেতুর উৎপত্তি বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট ব্যাখ্যা 
এখনো বিজ্ঞানে মেলোনি। 


ধমকেতুর সঙ্গে পাঁথবীর সংঘর্ষ 


আগেকার দিনে ধুমকেতুকে যত প্রকার দদার্বপাকের পূর্বলক্ষণ বলে ধরা হত, সে 
কথা তোমাদের বলোছ। ধূমকেতুর আসল প্রকাতি বিষয়ে তথ্যলাভের পর ভয়টা কমেছে 
, কিনু দেখা দিয়েছে নতুন আশঙ্কা: ওদের কক্ষপথ বাঁধা ধরা নয়, ওরা তো বাভিন্ন 
দিকে ছুটে চলে। পৃখিবার সঙ্গে কোনো একটা ধূমকেতুর ধাক্কা লাগবে, এটা ভাবা কি 
আন্তঃ তাহলে তো মহাজাগতিক wien ঘটবে, সেই ভয়ঙকর দুর্ঘটনার ফলে 
মহাশুন্য আঁত প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে পাঁথবার সর্বনাশ হবে। মনে রাখা দরকার যে, এমন 
[কি এক শ’ বছর আগেও ধূমকেতুর আসল আয়তন বিষয়ে জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা 
‘কিছু জানতেন না, ভাবতেন যে বিরাট আয়তন। যেমন, মনে করা হত যে 
লৈক্সেল-এর ধুমকেতুটির (১৭৭০ সালে প্রথম দেখা) বস্তুভর অন্তত 


১৪৬ 


১০০০০০০০০০০০,০০,০০,০০০ টন 
(১ সংখ্যার পর ১৮ট শনন্য)। 

এ-রকম একটা বিরাট বস্তুপুঞ্জ সরাসাঁর 
পাঁথবীর দিকে এলে ব্যাপারটা গুরুতর 
হবে বটে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন প্রমাণ 
করলেন যে ধূমকেতুর নিউক্লয়স হল বড়ো 
একটা পাথর মাত্র, তখন বোঝা গেল যে এর 
সঙ্গে ধাক্কা লাগলে পাঁথবীর সমূহ বিপদ 
হবে না: আর একটি আত বড়ো 
উল্কাপণ্ড পড়বে, ব্যস, আর কিছ নয়। 

তারপর আর একটা মহাতঙ্ক দেখা 


পুচ্ছের ভিতর দিয়ে যায়ঃ 


সমষ্টি। পচচ্ছাট তাহলে পাথবীকে ঘিরে 
সমস্ত প্রাণীর দম বন্ধ করে মৃত্যু ঘটাবে ... 
ধূমকেতুর পূচ্ছ কোটি কিলোমিটার 


পৃথিবীর কক্ষপথকে আতক্রমণ করছে হ্যালির 
ধ্মকেতু। 


Wax আর বিরাট চওড়া, তাই নিউক্লিয়সের সঙ্গে ধাক্কা লাগার চেয়ে পুচ্ছের মধ্য দিয়ে 


যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। 


জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখলেন যে সত্য সত্য ১৯১০ সালে পাঁথবী 
হ্যালর ধূমকেতু পচ্ছের মধ্য দিয়ে যাবে। পাল্লা দিয়ে খবরের কাগজে বেরোল পৃথিবীর 
আসন্ন মহাবপদের কথা। তারা বলল, প্রলয় আসন। 

স্বভাবতই কোটি কোটি লোকের মনে আতঙ্ক। তেহেরানে অনেকে তো {নিজেদের 


বাঁচাবার জন্য গর্ত খুড়ল (ACA 
অনূতপ্তদের দোষস্বীকারে যাজকদের 
ধনীব্যাক্ত ভয়ে আত্মহত্যা করলেন। 


বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার তখনো হয়ান)। প্যারিসে 
আর ফুরসৎ মেলে না। আর ভিয়েনায় কয়েকাঁট 


১১১০ সাল, ১৯শে মে। পৃথিবী হ্যালর ধূমকেতু-পুচ্ছের মধ্য দিয়ে গেল। কী 


হল? রাত্রে আং 
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গকার মতোই তারার দন্যৃত, সকালে পাঁখির গান, লোকে আগেকার 
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এর কারণ: ধ্মকেতু-পুচ্ছের গ্যাসের চেয়ে পাঁথবীর বায়ুমণ্ডল কয়েক কো গুণ 
ঘন। মশা যেমন এক মিটার প্র ইস্পাতের দেয়াল ভেদ করে কামড়াতে পারে না, তেমন 
ধুমকেতু গ্যাসের পক্ষে পাঁথবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করা অসন্তব। এটা যাদের 


জানা ছল তারা ধূমকেতু-পনচ্ছের মধ্য দিয়ে পাঁথবীর গমনের সময়ে নাক ডাকিয়ে 
ঘুমোল। 


এ-ভাবে লোকের ভয় আর কুসংস্কার ঝেপটয়ে বিদায় করছে বিজ্ঞান । 


সূর্য 


এমন ক প্রাচীন কালেও লোকে জানত যে সুর্য বিনা পৃাঁথবাঁতে প্রাণ থাকা সম্ভব 
নয়) তারা ভাবত AA হলেন সদাশয় দয়াল; দেবতা। প্রাচীন গ্রীকেরা সূর্যকে বলত 
হিলিয়স, রোমানরা বলত ফিবাস বো পোলো) আর স্লাভরা ইয়ারিলো। 

পুরোনো একটি লোক-প্রবচন আছে: উত্তর গোলার্ধে বছরের হস্বতম দিনে, ২২শে 
(সের, “সূর্য ঘোরে AC দিকে'। আগেকার ছ মাসে তলে তিলে মার পর এ দিনে 
মনে হয সের tere ছল। মহাবিযবের দিনে at শীতের eee পাঁজর উপর 


চরম জয়লাভ করে। 
আগেকার দিনে শীতকালে নবসরর্যের জন্ম ছিল একাটি উৎসব। শীতের হিম-জমাট 


রকতিদবীর Aaa হত বসন্তকাল, লোকে তাকে অভার্থনা জানাত। এই গৈছিলি 
উৎসবগি এখন পর্যন্ত চলে এসেছে ক্রিসমাস যৌশদ্র জন্মাদন) এবং ইস্টার (Abe 


পাুনজন্সি) হিসেবে । 


১৪৯ 


পাঁথবীতে সমস্ত প্রাণীর পরান্রান্ত উৎস হল সর্য। সূর্যের আলো আর উত্তাপ ছাড়া 
কোনো জীবসন্তা বাঁচতে পারে না — হোক না মানুষ বা ক্ষুদ্রতম জীবাণু। সূর্যের তাপ 
গাঁথবীর সমন্ত কার্যকলাপ, বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বললে, পারমাণবিক শাক্ত বাদে পাথবীর 
সমস্ত “hea উৎস। 

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাঁথবাীর সমস্ত যন্ত্র সূর্থেকে-পাওয়া শাক্ত লোককে দিত। 
কিন্তু ১৯৫৪ সালে দুনিয়ার প্রথম পারমাণাবক শীক্তকেন্দ্র চালু হল সোভিয়েত ইউনিয়নে । 
কয়েকাট পদার্থে নিহিত «ies দ্বারা চালত হয় এই “tera | 


রুশ মহাকবি আলেক্সান্দর পুশাকনের একটি রূপকথায় প্রিন্স ইয়োলসেই বাতাসকে 
উদ্দেশ করে বলেন: 


হে বাতাস, তুম বিশাল শাক্ত ধরো, 
মেঘের পর মেঘ রাখো তুমি, 

WE ফুঁসে ওঠে তোমার তাড়নায়, 
সবাকছ্‌র উপর তোমার বিরাট নিশ্বাস, 
কাউকে ডরাও না তুম, হে বাতাস... 


কোটি কো বছর ধরে পাঁথবীতে বাতাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ চরণ, হুকুম দেবার 
লোক না থাকলেও বিরাট উপকার করে চলেছে। 

অগণিত জলকণা হাওয়ায় ভাসে, সূর্যের তাপে বাস্পে পারণত হয়। হালকা বাস্প 
ক্রমশ উপরে উঠে শেষ পর্যন্ত আসে বায়ুমণ্ডলের সর্বদা ঠাণ্ডা স্তরে। অদৃশ্য বিক্ষিপ্ত 
বাষ্প জমে আবার জলকণায় পরিণত হয়। পৃথিবীর বুকে থাকলে এদের বলতাম কুয়াশা 
কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তারা গড়ে মেঘ। 

ভেবে দেখো, কোনো বপদূল অশুভ শীক্তর ফলে হাওয়া নিশ্চল হল, জলে স্থলে 
আর উদ্দাম দ্যার্ণঝড় নেই, আবহাওয়ার পূর্বাভাষে প্রায়ই Bates মূদুমন্দ হাওয়া নেই। 
এমন কি ফুরফুরে হাওয়াও নেই। 

কী ঘটবে তাহলে? যতটুকু আয় ততটুকু আকাশে নিশ্চল হয়ে থাকবে মেঘ, শেষে ক্ষুদ্র 
জলকণাগণীল মিশে এত ভার হবে যে বায়ুমণ্ডলে ভাসার ক্ষমতা হাঁরয়ে ফিরে যাবে 
মহাসাগরে, কোনো উপকার না করেই। বারবার ঘটবে এঁর পুনরাবৃত্তি... জলের মহাসণ্টালন 
শস্য; বনের গাছ ঝলসে হলদে হয়ে যাবে ... সমস্ত শুকনো জাম দাঁড়াবে মরুভূমিতে । সমতলে 
আমাদের কাঁজপত যাত্রার পর যেগুলিকে আমরা দোঁখ। 


১৫০ 


তৃষ্ণার্ত পাঁথবীকে Thera, নানা স্রোতধারাকে মিশিয়ে font ata aie = 
শধ্য এই উপকারট্কুই করে না বাতাস। বাতাসের গাঁতর উপর অনেকটা নির্ভার করে 
আমাদের আবহাওয়া । 

শীতকাল। বাইরে মাইনাস ৪০ 'ডাগ্ন। রেডিওতে আবহাওয়ার বিষয়ে বলল; AAC 
থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের AES চলেছে ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তর ও মধ্যাণ্ডলের দিকে, এতে 
তাপমান্রা বেশ ARCS নেমেছে এবং কয়েকদিন সে-রকম থাকবে।' 

‘সনমের থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের পথ" ব্যাপারটা কী? AH ধুধ বিস্তার থেকে 
আসা হিম-বাতাস। 

উল্টোটাও ঘটে: শীতের মধ্যখানে হানা দেয় দক্ষিণের গরম হাওয়া, রাস্তাঘাটে জল 
ছোটে, স্কেটিং রিণ্কের বরফ গলে যায় _ অকাল বসন্ত আনে গরম হাওয়া। 

পাঁথবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বায়দপনঞ্জের fala মহাব্যাপার একটা । এতে 
আবহাওয়া হয় আরো সহনীয়। গরম জায়গায় ঠাণ্ডা আনে আর ঠাণ্ডা জায়গায় গরম। 

কাজগুলো বেশ বড়ো, কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের জন্য হাওয়া আরো অনেক কিছ, করে। 
লোকে হাওয়াকে খাটায় _ হাওয়ায় জাহাজ চলে, হাওয়া-কলের চাকা ঘোরে, ঘোরে বায় 
মোটরের পাখা। শেষেরটির TAGE বছরে বছরে বেড়ে চলেছে। বক্ষেহীন অপ্চলে যেখানে সারা 
বছর হাওয়ার দমক সেখানে বৈদাঁতক জেনেরেটর চালানোর জন্য হাওয়া হল সন্তা MATT 
উৎস। হাওয়ায় উৎপাঁদত শক্ত জমিয়ে রেখে দরকার মতো ব্যবহার করা চলে! 

তাই হাওয়া আমাদের হিতৈষা। অবশ্য মাঝে মাঝে হাওয়ার উৎপাতে বিরক্ত লাগে দমকা 
হাওয়ায় মাথার ট্রাপ গেল উড়ে বা জানলা দড়াম করে বন্ধ হওয়াতে কাঁচ ভেঙে গেল — 
এগুলো তো RT মধ্যে নয়। কিনু আরো গরনুতর সব কাণ্ড ঘটে: প্রচণ্ড বড়ে বাড়র 
ছাদ উড়ে যায়, আমূল উৎপাটিত হয় গাছ, লাইন থেকে পড়ে যায় টেন, ANE জাহাজ 
ডোবে ... অনেক MAME ঘটায় হাওয়া, তব অসামান্য উপকার করে বলে তাকে ক্ষমা 


বাতাস না থাকলে নদী থাকত না। আর জলস্রোত নিজেই শীক্তির 
নদশতে জল-কল বানিয়ে বা ভেলা ভাসিয়ে সে শাক্তর 


অভ্যস্ত যে বিদ্যুৎ শাক্ত যন্ত্র চালায়, সহরের 


বেশ কিছু কাল ধরে লোকে এ ধারণায় 
নক বছর পণ্চাশ আগেও কে ভেবৌছল যে 


রাস্তা আর বাড়ির আলো জবালায়। কিন্তু এমন 


১৫১ 


TIES শাক্ততে জাম চষা হবে, বনের গাছ কাটা চলবে, গরুমোষের খাবার কাটা, এমন [ক 
গরু দোয়ানো পর্যন্ত হবে 


দখানয়ার বৃহত্তম জলাবিদন্যৎ কেন্দ্রগ্ীল বানানো হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে । 
এদের দুটো, ভলগোগ্রাদ এবং কুইবিশেভ wa ats দিন যা শক্তি উৎপাদন করে তা 
যন্ত্র বিনা করতে হলে দিনে আট ঘণ্টা করে খাটতে হত সাড়ে সাত কোট প্রাপ্তবয়স্ক 
মজনুরকে | আরো বড়ো কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে আঙ্গারা এবং ইয়ৌনসেই নদীতে | 

এ শক্তি আমরা পাই সূর্য থেকে। 

দুপুরের খাবার খাচ্ছ _ মাংস আর সব্জি, রুটি মাখন ফল। বাঁধাকপি, আল, রুটি 
আপেল বা ফুটতে যে পযাম্টকর জিনিস তা সূর্ধরা্মর সাহায্যে এসেছে কাবানক এ্যাঁসিড, 
নাইট্রজেন এবং জল থেকে। 


সর্ যাঁদ ফাঁপা একটা গোলক হত, যাঁদ কেন্দ্রে থাকত পথবা, তাহলে চাঁদের কক্ষপথ 


সূ্বালোক ও তাপ ছাড়া গাছপালা বাঁচতে পারে AT! পাঁথবীতে গাছপালা না থাকলে 
জীবজন্তু বা মানুষ থাকত না। 

তাছাড়া গাছপালা আমাদের জোগায় জবালানি কাঠ, পীঁট আর কয়লা । এদের জবালিয়ে 
আমরা গাছপালায় কোট কোট বছর ধরে সাঁণ্টত সূর্যের তেজকে ম্দীক্ত দিই। 

সূর্য হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গেলে গাছপালায় সণ্টিত তেজ ভাঙিয়ে আমরা কয়েক বছর, 
বড়ো জোর কয়েক ডজন বছর টিকে থাকতে পারব। তারপর আমাদের গ্রহ থেকে জীবন 
বিদায় নেবে। 

wa লক্ষ লক্ষ কোট কোটি বছর ধরে বর্তমান, আরো বহ ন কোট TAL বছর থাকবে। 
সারা সৌরজগতে A হল শীক্ত উৎপাদনের সবচেয়ে জোরালো এবং সবচেয়ে টেকসই Fa 

সূর্য তাপের দু শ’ কোট ভাগের মাত্র এক ভাগ পায় পাঁথবী। তব অনেকটাই বলতে 
হবে। পৃথিবী যা তাপ পায় প্রতি বছর তাতে অর্'রাশ্ম খাড়া পড়লে ৬৭ মিটার পনর, 
বরফ-পাত গলে যাবে। 

সূর্য শাক্তর ভাগ আমাদের এত কম সেটা ভালো। একসঙ্গে সুর্যের সমস্ত তাপ 
পেশীছলে পাঁথবী সত্বর বাস্পমেঘে পাঁরণত হত। 

টোলস্কোপের সাহায্যে সূর্যের উপারভাগের অধ্যয়ন চালান জ্যোতাবজ্ঞানীরা। 
কিন্তু খাল চোখে একবার তাকানো অসম্ভব। তাহলে টৌলস্কোপে কী করে দেখে? সমস্যার 
সমাধান সহজে করেছেন জ্যোতীর্বিজঞানীরা: টোলস্কোপের লেন্স তাঁরা কালো কাঁচের 
পাতে ঢাকেন, সূ্ধরশ্মর অনেকটা এটা শুষে নেয়, তাই 'বনা ক্ষাতিতে তাঁরা তাকাতে 
পারেন সূর্যের দিকে। 

এক শ' গুণ বিবর্ধনশক্তির টোলস্কোপে দেখলে সর্ষের যা চেহারা তা খালি চোখে 


১৫ লক্ষ িলোমটার দূর থেকে দেখার মতো। 
এখানে টোলস্কোপের সামা সম্বন্ধে কিছ; বলা দরকার। একসঙ্গে সর্ষের সমস্ত 


চক্রফলককে টোলস্কোপে দেখা যায় না, ক্ষন্র একট অংশমান্র দ:ষ্টিক্ষেত্রে আসে। থিয়েটারে 
অপেরা-গ্রাস ব্যবহার করে থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। খালি চোখে স্টেজের সমস্তটা 
দেখা যায়, কিন্তু কোনো আভনেতার WAS ভালো করে দেখার জন্য অপেরা-প্রাস 
লাগালে শুধ তাকেই দেখবে, কেননা শব তার মুখই অপেরা-গ্রাসের CA 
অন্তর্গত। অন্য অভিনেতাদের দেখতে হলে আলাদা করে প্রত্যেকের দিকে অপেরা-গ্রাস 


ঘোরানো দরকার | 
সমস্ত টোৌলস্কোপ আর দূরবীণে এ 


হবে। 
বিরাট একটি জ্যোতি্ক হল AAC! একটা মটরশ যাঁদ পণঁথবা হয়, তাহলে সব 


ই অস্াবধা TOMA! কোনো উপায় নেই, সইতেই 


360 


হবে প্রকাণ্ড একটা FIO AAA ব্যাস পাথবীর ১০৯ গুণ। পাঁথবীর ব্যাস ১২ হাজার 
[কিলোমিটারের একটু বেশি; তাহলে সুর্যের ব্যাস হবে প্রায় ১৪ লক্ষ িলোমটার। 

মনে কর সূর্য একটি ফাঁপা গোলক, তার কেন্দ্রে পাঁথবী। সে গোলকে ৩ লক্ষ 
৮৪ হাজার কলোমিটার দুর থেকে পাঁথবাঁকে প্রদাক্ষিণকারণ চাঁদেরও ঠাঁই হবে, তখনো 
তার কক্ষপথ থেকে সুর্যের উপারভাগের দূরত্ব হবে ৩ লক্ষ কিলোমিটার ৷ 

পাঁথবীর চেয়ে আয়তনে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তার মানে সূর্য থেকে 
প্াথবীসাইজের ১৩ লক্ষ বল বানানো চলে। তব পৃথিবীর চেয়ে সূর্য মাত্র ৩ লক্ষ 
৩০ হাজার গুণ ভার, কেননা যে মালমশলা থেকে তার গঠন তার ঘনত্ব পৃথিবীর 
ঘনত্বের মাত্র সিকিভাগ। সহজে বোঝা যায় ব্যাপারটা: সূর্যের উত্তাপ এত প্রচণ্ড যে তার 
মালমশলা থাকতে পারে শুধু ভাপ আর গ্যাসের আকারে । 

সুর্যের উপিভাগের তাপমাত্রা প্লাস ৬ হাজার feta পাঁথবীর কঠিনতম জিনিস 
প্লাস ৩ থেকে প্লাস ৪ হাজার 'ডাগ্রতে গলে যায়। প্লাস ৩,৪০০ 'ভাগ্রতে গলে টাঙ্গস্টেন, 
যে ধাতু থেকে বিজলা বাতির ?ফলামেণ্ট তোর হয়। সূর্যের উপারভাগে সবচেয়ে দূর্গল 
বন্ধু ভাপে পাঁরণত হয়। 

সর্ষের উপারভাগ প্রচণ্ড গরম, ভেতরটা আরো গরম। জ্যোতার্বিজ্ঞানীদের হিসেবে _ 
সত্যের ভিতরকার উত্তাপ একটা বিজাতীয় ব্যাপার — প্লাস ২ কোট fete এ তাপমাত্রায় 
বস্তুর রূপ কী, সেটা শুধু অনুমান করা চলে। 

ধরো, সৌর পদার্থের একটা ছোট কণা প্লাস ২ কোটি feta গরম হয়ে পৃথিবীতে 
পড়ে SCS লাগল অসহ্য দণীপ্ততে। শুধুমাত্ৰ একটা কণা শত শত িলোমটার জুড়ে 
সমস্ত ছকে দগ্ধ করে দেবে। 


সৌরকলঙ্ক 


প্রাচীন কালে লোকে ভাবত যে সুর্যের চেয়ে নিখুত জ্যোতি্ক আর থাকতে পারে না। 

বিজ্ঞানীরা বলতেন, ‘সূর্যের কোনো খত নেই 

তারপর... হতাশ হতে হল তাঁদের। সূর্যের দিকে টোৌলস্কোপ উপচয়ে গাঁলালও 
(তার আগে লেনস্‌কে ধোঁরাটে করে 'নয়েছিলেন তান) দেখলেন তার গায়ে কালো কালো 
দাগ, যেগুলো খাল চোখে এতাঁদন ধরা পড়োনি। কথাটা ঘোষণা করাতে প্রথমে লোকে বিশ্বাস 
করোন। 

লোকে বলে গাঁলালও আর একজন বিজ্ঞানীর কাছে গয়ে সূর্যে দাগগদুলোর কথা 
জানালেন। বজ্ঞানীট পূরাতনপন্থী। 

মাথা নেড়ে খুব বিজ্ঞের মতো feta বললেন: 


১৫৪ 


‘ভাই, পুরনো সব বই আম অনেকবার 
পড়েছি, জোর করে বলতে পার যে 
তোমার বলা দাগের কথা কিছ নেই 
সেগুলোতে | ভালোয় ভালোয় যাও, আর 
মনে রেখো যে দাগগদলো শুধ তোমার 
চোখেই আছে’ 

পরে অবশ্য সবাইকে মানতে হল যে 
সূর্যের গায়ে দাগ আছে। তখন থেকে 
খ্যাত কোনো লোকের বটি বিচ্যুতি 
ঢাকার জন্য লোকে বলে: 'সূর্যেও কলঙ্ক 
আছে! 

দাগগুলো কী এখনো সঠিক আমরা 
জান না। কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে, 
ওগুলো ALAA বুকে গড়ে-ওঠে প্রকাণ্ড 
গ্যাস-আবত", কিন্তু ওদের উৎপত্তি এখনো অজানা | 
আশে পাশের চেয়ে দাগগুলির তাপমাত্রা কম, তাই বৌশ কালো দেখায়। অবশ্য স্যের 
উত্তাপ থেকে এগ্যীলতে গেলে আরাম হবে — এটা ভেবে বোসো না যেন। প্রমাণিত হয়েছে 
যে দাগগ্ীলর তাপমাত্রা প্লাস ৪,৮০০ foie, অর্থাৎ আশে পাশের চেয়ে মাত্র প্লাস ১,২০০ 
fofa ঠাণ্ডা। আর দেখতে যে কালো সেটা তুলনার ব্যাপার। অন্ধকার ঘরে দেশলাই 
জালালে আলোটা অত্যন্ত জোরালো ঠেকে, কিন্তু উজ্জল বিজলী বাতির সামনে দেশলাই- 
এর জলন্ত কাঠিটা ধরলে মনে হবে কালো। সৌরকলচ্কের বেলায় একই ব্যাপার। 

দাগগুলৈ বিরাটাকার, কয়েকটি লম্বায় আর চওড়ায় লক্ষ লক্ষ িলোমিটার। 
পাঁথবীসাইজের একটা নিরেট গোলক দাগের মধ্যে ফেললে আগ্রকুণ্ডে ছিপির মতো 
উধাও হবে। 

কয়েকটি সৌরকলঙ্ক দেখা দেবার কিছুকাল পরে মলিয়ে যায়, কয়েকটি আবার 
কয়েক সপ্তাহ, এমন কি মাস কয়েক কায়েম থাকে। দীর্ঘকালল্থায়ী দাগ অধ্যয়নের 
সময় কয়েক চিত্তাকর্ষক আঁবচ্কার ঘটেছে। দেখা গেল জিওদানো SCAT যা বলেন 
ক তাই ___ সর্য নিজের মেরদেন্ড ঘিরে পাক খায়। তার মানে সমর মের; ও 


নরক্ষরেখা আছে। অবশ্য সৌর মের; নিরক্ষরেখার চেয়ে কিছ; ঠাণ্ডা, এটা ভাবা চলে না। 


{ঠক পরীর ধরনে নিজের RS ঘিরে পাক খায় না স্যর সর হল গ্যাসীয় 


গোলক, এর বান্ন অংশ বিভন্ন বেগে আবার্তিত। নিরক্ষরেখায় আবর্তন সবচেয়ে দ্রুত, 


সৌরকলঙ্ক ও উচ্গাঁত। 


১৫৫ 


মেরুর দিকে মন্থর। সূর্যের নিরক্ষীয় অংশটি সৌর মেরুদণ্ডকে ২৫টি পাঁথবী-দনে 
একবার পাক দেয় FE মেরুর কাছে আবর্তনকাল হল ৩০ 'দিন। 
দীর্ঘ অধ্যয়নের ফলে দেখা গিয়েছে যে সৌরকলঙ্কগীল বদলায়, বাড়ে এবং কমে । 
তাছাড়া তারা পর্যায়কও, প্রায় ১১ বছরের পর্যায়। 

সুমেরু প্রভার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই, আর উত্তরের বাঁসন্দে হলে তো কথাই নেই, 
স্বচক্ষে দেখেছ। বহ কাল A, প্রভার প্রকাতি বিজ্ঞানীরা বোঝাতে পারেনান। 

লমোনোসভ লেখেন: "খুব সম্ভব ALG, প্রভার মূলে আছে বাতাসে সক্রিয় বিদ্যুৎ 
শাক্ত 

দেখা গিয়েছে যে, যে-সব বছরে সৌরকলঙ্ক খুব বোঁশ সে-সব বছরে AAA, প্রভা 
আরো উজ্জবল, আরো ঘন ঘন তার ছটা। এক ধরনের কণার fea স্রোত মহাশুন্য 
নিঃসৃত হয় সৌরকলঙ্ক থেকে। কয়েকাঁট কণা পাঁথবীতে পেশীছিয়ে ধাক্কা খায় 
বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরের কণাগীলর সঙ্গে, আর বাতাস হয়ে ওঠে ভাস্বর। 

স্য-নিঃসৃত এই বিরাট fas প্রবাহের ফলে পৃথিবীতে চুম্বক-ঝড়ও ঘটে। এ ঝড় 
সাধারণ ঝড় নয়। আকাশ হয়ত Tacs, 
হাওয়া চুপচাপ, BOTS গান ধরেছে 
পাখিরা_িল্তু কম্পাসের কাঁটা 
পাগলের মতো এদিক থেকে যাবে 
ওদিকে, ঠিক জায়গায় থাকার ক্ষমতা 
তার নেই, অর্থাৎ একটা মুখ উত্তর, 
অন্যটা দক্ষিণ দিকে থাকবে না। 

মেঘলা দিনে কম্পাস হাতে হয়ত 
বনে গিয়েছ যাতে পথ না হারাও, 
টুবক-ঝড়ে গোলমালে পড়তে পারো। 

প্রখর চুদ্বক-ঝড়ের সময় সারা 
পাঁথবীতে সর্ট-ওয়েভ রোডও বন্ধ হয়ে 
যায়। এটা সামান্য গণ্ডগোল নয়, বেশ 
গুরুতর গণ্ডগোল । প্রথম সোভিয়েত 
ভাসমান মেরু-স্টেশন--“১ নং উত্তর 
মেরুর সঙ্গে ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছল 
শুধু সর্টওয়েভ রেডিও-র মাধ্যমে । 
একটি aor, ঘাঁটি থেকে aS মেরুজ্যোতি। মাঝে মাঝে দু তিন দনের জন্য 


রেডিও যোগাযোগ থেমে AS! তার মুলে — পাঁথবীমুখী সৌর চক্রফলকে সৌরকলঙ্ক- 
কণার বড়ো একটা দলের আবির্ভাব। 

এও প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়া বদলায় সৌরকলঙ্কের প্রভাবে | 
সূর্যে যত বোঁশ কলঙ্ক, পৃঁথবীতে তত বোশ ঝড়। সৌরকলঙ্কের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে 
শুকনো আর বাদলা বছরের পর্যাযক্রমের যোগাযোগ আছে বলে বিশ্বাস। সমস্যাটা জটিল, 
এখনো সম্পূর্ণভাবে BITS হয়ান। 


সূর্যগ্রহণ 


সেকালে ART দেখে লোকের যতটা আতঙ্ক হত চন্দগ্রহণ দেখে ততটা নয়। 
লোকে GAT যে সূর্য একেবারে অদৃশ্য হলে তাদের ধ্বংস TAT | 

লোকে ভাবত সূর্য সদাশয় দেবতা, পাঁথবীর সব প্রাণীর জন্মদাতা। আর হঠাৎ, 
খটখটে নির্মেঘ আকাশে একটা কালো অশুভ দর্শন ছায়া এগোতে শুর করল সর্ষের 


সূর্যের পর্ণগ্রহণ। 


FAA কেমন ভাবে ঘটে। 


Frew ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে, আরো ছাঁড়রে অর্ধেকটা pate ঢেকে ফেলল __ একটা ফালিতে 
পরিণত হলেন সর্্ধদেব — তারপর বেমাল;ম অদৃশ্য । 

আতঙ্কে লোকে অভিভূত হত। প্রলয় আগত, বিশ্বব্রক্ষাণ্ড বিনষ্ট হতে চলেছে।" 
প্রাণদাতা AAS আর নেই... শত্রুর হাতে নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়েছে... 

তারপর লোকের কী পলক! কয়েক মিনিট আঁধারের পর সুর্যের প্রান্তদেশ আবার 
জৰলে উঠল আর আধঘণ্টা বাদে সারা আকাশে আবার আলোর সেই অদ্ভূত সমারোহ! 

এমন কি পশ:জগতেও সর্ গ্রহণের সময় উত্তেজনা আর ভশীত দেখা যায়। গরুর 
সন্ধানে, দিনের পাঁখরা ঘুমোতে যায় তাদের নীড়ে। 

চন্দ্গ্রহণের মতো সম্যগ্রহণও পূর্ণ ও খণ্ড হতে পারে। খণ্ডগ্রাসে লোকের মনে ততটা 
দাগ কাটে না — এতে সর্যালোক কিছুটা দুর্বল হয়, এই যা। 

হণ! শীর্ষক oa বলেছি যে asa কি গান কালেও cantata eT 
আগে থেকে গ্রহণের কাল বলতে শেখেন। সর্বদা অবশ্য পারতেন না। চার হাজার বছর 
গাগা টানে একটা মজান ব্যাপার হয়। HATO ঘাল। কিনতু নাজাজযাতিঘী ছি এবং হে. 
তার কথা আগে থেকে সম্রাট ও লোকদের বলেনানি। 

পদুরনো চীনে হাঁতবৃত্তে আছে: 

‘জ্যোতিষ হি এবং হো mete! বিস্মৃত হইয়াছেন, আঁতারক্ত মদ্যপানে তাঁহারা a! 
FOC পরোয়া করেন না, তাঁহাদের উচ্চ পদের যোগ্য তাঁহারা নহেন। জ্র্োতিচ্কদের 


জন্য ঢাক ঢোল পিটাইবার ব্যবস্থা ছিল না। হিসাব লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন, সাধারণ 


১৫৮ 


কর্তব্য পালন না করাতে কিম্বা হয়ত হিসাবে ছোট একটা ভুলের জন্য হি এবং 
হোকে জান দিতে হল — সম্রাটের আদেশে তাঁদের গর্দান গেল। 

FAA এবং চন্দুগ্রহণে অনেক তফা। সে-সময় পাঁথবীর যেখানে চন্দ্র পারদৃশ্যমান 
সেখান থেকেই গ্রহণ দেখা AA কিন্তু AAA ঘটে তখন যখন চাঁদ পাঁথবী ও সর্ষের 
মাঝখানে । চাঁদের ছায়া পাঁথবীতে পড়ে, আর মহাশূন্যে এরা সবাই ধাবমান বলে চাঁদের 
ছায়া পৃথবীর বুক হয়ে মহাগাতিতে চলে । সেজন্য চাঁদের ছায়ার সঙ্কীর্ণ ফালি যেখানে 
যেখানে পড়ে সেখান থেকে শুধু AA AA দেখা যায়। 

চাঁদ তো ছোট, তার চেয়ে কোট কোটি গুণ বড়ো প্রকাণ্ড সূর্যকে FT করে তাহলে 
ঢাকে? এটা হল একেবারে দূরত্বের ব্যাপার — ছোট একটা FLAT চোখের সামনে ধরলে 
সূর্যকে তোমরা ঢাকতে পারো। 

সূর্যের ব্যাস চাঁদের চেয়ে ৪০০ গুণ বড়ো, কিন্তু সূর্যের তুলনায় চাঁদ ৪০০ গুণ 
আমাদের কাছে। তাই আমাদের কাছে চাঁদ ও সূর্যকে প্রায় সমান সাইজের মনে হয় = 
মাঝে মাঝে সূর্যকে বড়ো দেখায়, মাঝে মাঝে চাঁদকে। 
দেখালে সূর্যের পূর্ণগ্রাস ঘটে। আর ছোট দেখালে একটি অভিনব বিরল ঘটনা ঘটে 
যার নাম বলয়গ্রাস — এ সময় চাঁদ সূর্ধকেন্দ্রকে ঢাকে বটে কিন্তু চারাঁদকে থাকে একটি 


উজ্জবল বলয়। 
পৃথিবী ও সূর্যের কেন্দ্রে মাঝখানের সরল রেখার এক পাশ হয়ে চাঁদ গেলে HAART 


খণ্ড হয়। 
faced সহরে বরাবর বসে-থাকা জ্যোতার্বজ্ঞানীকে AAR দেখতে হলে বহ্াদন 


সবুর করতে হবে। এক জায়গায় A গন FATS আতি বিরল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখা যায় ১৯৩৬ সালের ১৯শো জনুন। 
দুধ কিলোগিটার চওড়া একটা ছারা crifecHS ইউনিয়নের সমস্ত এলাকা আত্ম 
করে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত গ্রহণের কালে চাঁদের ছায়া মিনিটে 
৬০ কিলোমিটার বা সেকেন্ডে এক কিলোমিটার বেগে ঢলে -- সবচেয়ে নত খাতিবাহণ 
বিমানের চেয়ে He তিন গুণ বেগে। গ্রহণের সময়ে চাঁদের ছায়ার চেয়ে দরতচর মান 
শুধু হালে নিৰ্মিত হয়েছে। জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা কাজ চালান অন্যভাবে: যে-সব জায়গায় 
ছায়া পড়বে সে-সব জায়গায় তাঁরা ঘাঁটি বসান। ১৯৩৬ সালের গ্রহণ ২৮টি সোভিয়েত এবং 
কয়েকটি বিদেশী ঘাঁটি থেকে দেখা হয়। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেখা পরের গ্রহণাঁট ঘটে ১৯৪১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর = 
সে সময়ে চাঁদের ছায়া মধ্য এশীয় প্রজাতন্রগ্রীলর এলাকা হয়ে যায়। 


১৫৯ 


১৯৪৫ সালের ২১শে জুন আর একাট গ্রহণ সোভয়েত ইউনিয়নের উত্তরাণ্ডলে 
দেখা উচিত ছিল, কিন্তু জ্যোতীর্জ্ঞানীদের মহাশত্র: মেঘলা আকাশের জন্য পর্যবেক্ষণ 
সম্ভব হয়ান। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা শেষ গ্রহণাট ঘটে ১৯৬১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ার। সব 
মালয়ে ১৬৫ সেকেন্ডা 

সর্ষের পূর্ণগ্রহণের সময় কয়েকটি অতি কৌতৃহলোদ্দীপক জিনিস দেখা সম্ভব। 
অন্য সময় এগুলি চোখে পড়ে ATI 


সূ্যম্যকুট 


এককালে AAT নাম ছিল গ্রহাধপাঁতি। রাজারা মুকুট পরেন, AAAs মুকুট 
আছে। 

RCSA সময় প্রথম ম.কুটটিকে দেখেন জ্যোতীর্জ্ঞানীরা। ভাস্বর এই আভা ALAA 
উপরিভাগ ছাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার জুড়ে ব্যাপ্ত হয় — আসলে চাঁদের অর্ধেক 
উজ্জবলামাত্র। তাই সর্ষের চারিদিকে এটি দ্ট হয় না, কেননা সর্ধ হাজার হাজার গুণ 
উদ্জবল। সূ্যের চক্রফলক চাঁদে ঢাকা পড়লে তখান শুধু চোখে পড়ে। 

এ মুকুট হল সৌর বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর । ফটোগ্রাফি উদ্ভাবনের আগে জ্যোঁতীর্বজ্ঞানণরা 
TEA ছবি আঁকতেন, আজকাল ফটো তোলা হর। পূর্ণগ্রাসের মেয়াদ দু থেকে আট 
মিনিট — এ সময় এমন কি একটা ছাঁব আঁকাও কঠিন। কিন্তু ফটো তোলা চলে কয়েক 
ডজন, এমন ক কয়েক শ'। 

মুকুট ছাড়া গ্রহণের কালে পর্যবেক্ষকরা সূর্যের চক্রফলকের কিনারায় উদ্গাঁত দেখেছেন। 
কয়েকটিকে মেঘ, কয়েকাটকে ফোয়ারার মতো দেখতে। ওর কয়েকাট সাঁত্য সাত্যই মেঘ, 
WAT বায়মণ্ডলে ভাসমান আঁগ্রমেঘ। বিরাট আরতন এদের, আয়; কয়েক ঘণ্টা বা 
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অন্য উদ্গীতগাল স্ব থেকে লক্ষ লক্ষ fecninte দুরে 'বাক্ষপ্ত ভাস্বর বস্তুর বিরাট 


জিহৰা এবং ফোয়ারা। ১৯৩৮ সালে জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা ১৫ লক্ষ ?িলোমটার By একাট 
উচ্গাঁত দেখেন। 


টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পর সূর্যের বিষয়ে অনেক কিছু জানা ?গয়েছে। আগে ভাবা 
হত যে AN হল চকচকে একটা গোলক, গনগনে গরম-করা প্রকাণ্ড লৌহগোলকের মতো। 
আঁত উচ্চ তাপে কোনো জিনিস নিরেট থাকতে পারে না। oat গ্যাসে whe’, তার লক্ষ লক্ষ 
Tela তাপমাত্রায় গ্যাসও গাঁতহীন হতে পারে না। গ্যাস ক্রমাগত ধাবমান আর এ বেগের 
শান্ত পাঁথবীতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাওয়ার দমকের চেয়ে বৌশ। 


১৬০ 


এই পৃজ্ঠার ছবিতে Gals ঘেরা 
সূর্যকে দেখো। উদ্গাতগ্ালর তাপমাত্রা 
প্রায় প্লাস &,০০০। সূর্যের চেয়ে রঙ 
ময়লা | সাধারণ সময় তাই তারা চোখে 
পড়ে না। দেখতে পেলে মনে হত AA 
একটা লোমশ গোলক যার গায়ে 
ক্রমাগত আকার-বদলানো Tea সব 
ফোলা রয়েছে। 
যে গত এক শ' কোটি বছরে সূর্যের 


গ্রহণের সময়ে স্কট বলতে পার যে আরো অনেক কোটি 
বছরে সূর্য হিম হবে না। 


aaa কত দরে? 


এবারে আমাদের কল্পলোকের সৌর-সহর ছেড়ে যাওয়া যাক বশ্বব্ক্ষাণ্ডের আরো দূর 
জায়গায়। 
এ বইতে আগেই বলেছি, প্রাচীন কালের লোকেদের ধারণা ছিল যে নক্ষত্রগ্যাল অচল। 
আসলে, সমস্ত বশ্বলগৎ পাঁথবীকে ঘুরে পাক খায়; অবশ্য তোমরা রা জানো যে এই চক্রপাকটা 
একটা ভ্রান্ত। এক তারা থেকে অন্য তারার দূরত্ব কখনো বদলায় না। 

সপ্তর্ঘ নামের নক্ষত্রণ্ডলকে ধরা যাক। দু হাজার বছর আগে তাদের যে আপোক্ষিক 
অবস্থান ছিল আজও তাই, এবং আরো হাজার হাজার বছর সমান থাকবে। 

কিন্তু তারাদের এই গাতিহঈনতা — এটাও একটা ভ্রান্ত । মহাশুন্য ভয়ঙ্কর বেগে 
তারা ধাবমান, কিন্তু এতদূরে যে তাদের গাঁত আমরা ধরতে পাঁর না। 

কয়েক শ' বছর ধরে পাথবাী থেকে তারাগদ্লির দূরত্ব হিসেবের প্রয়াস করেন বিজ্ঞানীরা, 
কিন্তু সফল হনানি। ১৮৩৭ সালে পুল্‌কোভো চাভো মানমান্দিরের অধ্যক্ষ ভ. ইয়া, স্কুভে ভগা 
নক্ষত্র Pons তার হিসেবে সফল হন। [তিনি দেখলেন যে আমাদের সূর্যের চেয়ে TOM 
প্রায় ১৭ লক্ষ গুণ দূরে। 


প্রথম পদক্ষেপটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ | FECA সময়ে এবং পরে অন্যান্য জ্যোতাির্ঞানীরা 
আরো অনেক নক্ষত্রের দূরত্ব গণনা করেন। 
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সবচেয়ে কাছের তারাটির নাম দেওয়া হয় প্রাক্সমা, লাঁটনে এর মানে 'সবচেয়ে 
কাছে'। প্রাক্সমা খুব বড়ো নয়, দাক্ষণ গোলার্ধ থেকে ভালো টেলস্কোপে শুধু 
চোখে পড়ে। জ্যোতীর্বজ্ঞানীরা ডাকেন প্রাক্সমা সেন্টার বলে, কারণ এটি সেণ্টারাস 
নক্ষত্রমণ্ডলে। 

প্রাক্সমায় যেতে কত সময় লাগবে? কীসে যাব? কল্পনা কার যে একটা অদ্ভুত 
রেলপথ বানানো হয়েছে প্রাক্সমা পর্যন্ত, প্রথম ট্রেন পাঁথবীর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে 
ছাড়ার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। তুমি আমি হাঁপাতে হাঁপাতে গেলাম টিকিট-ঘরে। 

প্রাক্সমার টিকিট আর আছে না কি?’ 

“আছে, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল টিকিট-বাব। 

‘কতো? দেখ... অনেক দুর বলে রেল কোম্পানী একটা যুক্তিসঙ্গত রেট ঠিক 
করেছে... দশ লক্ষ কিলোমিটার পিছন এক aaa 

‘আরে, বেশ ABT তো! খাঁশ হয়ে বলে উঠলাম। 

“দাঁড়ান... বলল টিকিট-বাব। "দশ লক্ষে এক র বল, তার মানে প্রতি 
জ্যোঁতাৰ্বজ্ঞানী ইউনিটে ১৫০ রুবল। প্রাক্সমা হল ২৬০ হাজার ইউনিট _ তার মানে 
এক একজনের লাগবে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ রবল।' 

আতঙ্কে টিঁকট-ঘরের জানলা থেকে আমরা হটে এলাম। 

‘আর... আর... বলুন তো যেতে ক’ দিন লাগবে?! 

gate | একটা এক্সপ্রেস যাচ্ছে, ঘণ্টায় এক শ' কিলোমিটার বেগ। সূর্যে যেতে লাগে 
১৭৩ বছর আর প্রান্সমা হল ২৬০ হাজার গুণ দূরে... আপনারা পোছবেন প্রায় সাড়ে 
চার কোট বছরে।' 

‘পথে অন্য স্টেশন পড়বে?' 

মনে তো হয় না, অবশ্য যাঁদ না কোনো গ্রাহকা এসে পড়ে। 

টাকট-ঘর থেকে আমরা কেটে পড়লাম। 

‘আর একদিন আসব, আজ অনেক কাজ ।' 

আমরা চলে আসাঁছ, আমাদের পিছন দিকে বড়ো FANN চেয়ে রইল টিকট-বাব; ৷ 

মনে হচ্ছে ট্রেনটা দাঁড়িয়েই থাকবে, সব যাত্রীরা ভেগে যাচ্ছে! ; 

আন্ত ভ্রমণে তাহলে রেলওয়ে ট্রেন কোনো কাজের নয়। তারপর মনে পড়ল সেই 
রকেটটার কথা। চাঁদে আমাদের সেই ATE যাত্রায় লেগোঁছল প্রায় ৩৬ ঘণ্টা আর রকেটের 
সর্বোচ্চ গাঁতবেগ ছিল সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৪০ হাজার। 
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তাহলে দেখা যাক রকেটে গেলে কত সাবধে। ট্রেনের চেয়ে ৪০০ গুণ বোশ বেগে 
রকেট চলে, তাহলে বছরের সংখ্যা ৪০০ গুণ কমবে। সাড়ে চার কোঁটিকে ভাগ করলাম 
800 TWH... এমন কি রকেটেও সবচেয়ে কাছের তারায় যেতে লাগবে ১ লক্ষ ১২.৫ 
হাজার বছর। তাহলে বোঝো, তারাগ্যাীল কত দূরে! 

আগেই একবার বলোছ পাৃথবীতে সবচেয়ে meats জানিস হল আলোর রশ্মি। 
প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার — পাঁথবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যতখানি ততখাঁন 
প্রায়। ATS, আলোর রেখায় ale যেতে পারতাম। 

আলোক-রা*্ম একটি জ্যোতীর্বিজ্ঞানী ইউানট, অর্থাৎ প্াথবী থেকে সূর্যের দুরত্ব, 
অতিক্রম করে ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে। দিনে ১,৪৪০ মিনিট, অর্থাৎ ৮ মানট ২০ 
সেকেন্ডের ১৭৩ গ্রণ। তাহলে আলোর রশ্মিতে একাঁদনে আমরা ১৭৩ জ্যোতাবিজ্ঞানী 


ইউনিট যেতে পারি, আর এক বছরে ৬৩,৫০০ ইউানিট, Tate পাঁথবী থেকে সূর্যের 
WIR ৬৩,৫০০ গুণ। 


এক বছরে আলোর রাঁশম যে দূরত্বে পাড়ি দেয় সেটার নাম 'আলোক-বর্ষ'। মহাশূন্যে 
দুরত্ব মাপের ইউনিট এট । 


MCT যাত্রার জন্য কল্পিত ট্রেন পাঁথবী ছাড়ছে। 


সৌরজগতের মধ্যে দূরত্বের মাপে জ্যোতিবির্ঞানী ইউনিট বেশ কাজ দেয়, কিন্তু 
তারাদের দূরত্ব মাপে ইউনিটটা বড়োই ছোট। শ্রীক্সমাই তো ২ লক্ষ ৬০ হাজার 
জ্যোতা্বজ্ঞানী ইউনিট দূরে; আরো হাজার হাজার, এমন কি লক্ষ লক্ষ গুণ দুরেও 
তারা আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিটে এদের দুরত্ব মাপা মস্কো থেকে ভ্যাদিভস্তকের 
দুরত্ব মালমিটারে মাপার মতো ব্যাপার। 

তাই মনে রেখ: এক বছর হল সময়ের একটা ইউনিট _ ৩৬৫ দিন ৬ WOT! আর 
আলোক-বর্ধ হল দূরত্বের ইউনিট _ ৬৩,৫০০ জ্যোতাবিজ্ঞানী ইউনিট। 

প্রাক্সমা যেতে কত আলোক-বর্ধ লাগবে? এক একটি আলোক-বর্ষ ৬৩,৫০০ 
জ্যোতিবিজ্ঞানী ইউনিটের সমান; প্রাক্সমার দূরত্ব ২ লক্ষ ৬০ হাজার জ্যোতর্বজ্ঞানী 
ইউনিট | তাহলে প্রক্সিমা হল চারের বোশ আলোক-বর্য দূরে। 

আর একটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক। 

পৃথিবী থেকে একটি অভিযাত্রী দল নিরাপদে হাজির হয়েছে প্রাক্সিমায়। আঁত 
শক্তিশালী রেডিও স্টেশনের সাহায্যে তারা অচিরে পাঁথবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করল | 

হ্যালো, হ্যালো। এটা প্রক্সিমা। প্রীক্সমা ডাকছে। শুনতে পারছ, পৃথিবী 2 

হ্যালো, প্রক্সিমা। হ্যালো, প্রার্সমা। পাথবা ডাকছে প্রান্সমাকে। বেশ শোনা যাচ্ছে। 


যাত্রা কেমন হল?” 
চমৎকার, পথে উল্লেখ করার মতো কিছু ঘটোন। আমাদের আরো লোক আর 


খাবারদাবার পাঠাচ্ছ তো 2 

‘ওখানে এমন কোনো গ্রহ পেলে যেখানে লোক থাকে?’ 

‘এখনো পাইনি | ছোট একটা গ্রহে ভাব ফেলেছি, কিন্তু ধুধ জায়গা, আর খাবার যা 
আছে তা মানুষের পেটের যোগ্য নয়৷ 

'আচ্ছা। লোক আর মালসদ্ধ মহাশন্যযান আরো পাঠাচ্ছি। আমাদের স্টেশন এখন 
তাহলে বন্ধ কাঁর। বিদায়, প্রাক্সমা।' 

“বিদায়, পাঁথবী।" 

অল্পক্ষণ কথাবার্তা চলল, কিন্তু কতক্ষণ বলো তো? প্রায় ২৫ বছরের বোশ! 
প্রত্যেকটির প্রশ্নের পর স্টেশনগুলোকে আট বছরের বোঁশ অপেক্ষা করতে হবে উত্তরের 
জন্য, কেননা রেডিও-তরঙ্গ চলে আলোর গাঁততে। 

কি বিরাট এই বিশ্বরক্গাপ্ড! সবচেয়ে কাছের তারাগালর দুরত্ব কল্পনা করা প্রায় 
অসম্ভব। হয়ত ট্রেন, রকেট আর রোঁডওতে কথাবার্তার গল্পগুঁল ব্যাপারটা বোধগম্য 


করায় কিছু কাজ দিয়েছে। 
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পুরাকালে বিশ্বৱহ্মাণ্ডকে অত্যন্ত ছোট ভাবত লোকে। 

একাট গ্রীক উপকথায় আছে যে হেফেস্টাস দেব (রোমানদের ভল্কান) আকাশ থেকে 
পাঁথবীতে একটি নেহাই ফেলেন, ন দিন আর ন রাত্রি সেটা শুন্যলোকে চলে। গ্রীকদের 
ধারণা ছিল এটা বিরাট একটা দুরত্ব কিন্তু ন দিন আর ন রাত্রে পড়ন্ত একটা জিনিস মাত্র 
৫ লক্ষ vo হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করবে। এখান থেকে চাঁদ বতদুর তার একটু 
বোৌশ। 

বিশ্ববহ্মাণ্ডকে ATA যতটা বড়ো মনে করতে তার চেয়ে এমন কি আমাদের 
CHAGAS হাজার হাজার গুণ বড়ো। 


তারা-ভরা আকাশের ছাঁৰ 


চাঁদহীন রাতে তারা-ভরা আকাশ দেখতে অদ্ভুত সন্দর। ঘননদল আকাশের গায়ে 
ছোট বড়ো তারার দপদপাীন। মনে হয় সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষ । উপরে তাঁকয়ে মনে হয় 
ওদের গোণা অসন্তব। এটা ঠিক ATI খাল চোখে দৃশ্যমান সমস্ত তারা গোণা হয়েছে 
অনেক, অনেক দন আগে। একটি গোলার্ধে ওদের সংখ্যা হাজার তিনেক নান্। 

হ্যাঁ, Wa তন হাজার — কল্পনাকে আঁভভূত করে দেওয়া আবশ্বাস্য সেই ঝাঁক নয়। 

তারার প্রথম তাঁলকা বানান চীনে জ্যোতীর্বজ্ঞানী শ শেন খষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। 
তারার তালিকার অর্থ — আকাশে অবস্থান সঠিকভাবে 'নার্ণত-করা সব তারার 'ফারস্তি। 

পরে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গ্রীক জ্যোতীর্বজ্ঞানী হিপার্কাস আর sts তালিকা 
প্রস্তুত করেন। সবগ্ীলর নয়, সবচেয়ে উজ্জল তারাগ্দীলর তালিকা । সমকালণনরা 
হপার্কাসের তাঁলকাকে মহান একটা কীর্ত বলে আঁভাঁহত করেন। সাঁত্যই মহান। 
তখনকার দিনে আকাশে কোনো তারার অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন feat! 
জ্যোতীর্বজ্ঞানীদের তখন সম্বল শুধু আঁত সাধারণ সহজ যন্্রপাত আর খালি চোখ । 

পরে, পোনেরো শতকে সমরখন্দের খাঁ উলুগ বেগের ,আদেশে একটি উৎকৃষ্ট 
নক্ষত্রতালকা রাঁচত হয়। উলুগ বেগ নির্মিত মানমান্দরে এক শ'র বোঁশ বিজ্ঞানী কাজ 
চালান। মানমান্দরের অবাঁশন্টাংশ এখনো সমরখন্দে বর্তমান। 
টোলস্কোপ ছাড়াই পর্যবেক্ষণ চলে, কিন্তু ফলাফল হয় অত্যন্ত সাঠক। 1হপার্কাসের 
মৃত্যুর পর ষোলো শ' বছরের মধ্যে এই প্রথম সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলর অবস্থান নার্ণত 
হল। পরে তালিকাভূক্ত হয় খালি চোখে দৃশ্যমান সমস্ত তারা। 

চোখে যা দেখ তা টোলস্কোপে দেখা তারার তুলনায় যৎসামান্য। গাঁলালও তাঁর 
ছোট ও দূর্বল টোলস্কোপ ঘোরালেন আকাশের সেই দিকে যেখানে মান্র তনাট তারা 
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খাল চোখে ধরা পড়ত, আর সে জায়গায় 
দেখলেন িশাঁট। টোলস্কোপের VATS হতে 
থাকল, আরো তারা আঁবচ্কৃত হল। আজকের 
সবচেয়ে শাক্তশালী টোলস্কোপে কত লক্ষ 
লক্ষ তারা চোখে পড়ে। অবশ্য তালিকাভুক্ত 
হয়ান সবকটা । আধ্দীনক তালিকায় তব্‌ 
হাজার হাজার তারা আছে। 

তালিকায় নেই এমন সব তারাও 


সম্পর্ণভাবে। সমগ্র আকাশকে কয়েকটা 
বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক একটি বিভাগ 
এক একটি মানমান্দরের পর্যবেক্ষণাধীন। টেলিস্কোপে দেখা আকাশের একটা অংশ। 

মানমান্দির নিজের নিজের এলাকার ছাঁব তোলে, আর ফটোগ্রাফের প্লেট সর্বদাই সমান 
সাইজের যাঁদ মনে হয় যে আকাশের একটা ভাগে নতুন একটি তারার আবির্ভাব ঘটেছে, 
পুরোনো একটি অন্য হয়েছে, তাহলে সে ভাগের একটা ছাব তুলে পরানো নেগেটিভের 


তারার নিরাক্ষায় ফটোগ্রাফির অসাম গুরুত্বের কথা বলা দরকার ! 

আলিন কালে যন্তণা দেবার একটি ভয়াবহ উপায় ছিল: লোকের হাতে ফোঁটা ফোটা 
জল গড়তে দেওয়া হত। প্রথমে মনে হবে, এ আবার কী বন্যা প্রথম ফোটাগ্দীল হাতের 
= তাকাট জলের ফোঁটা অসহ্য জলা ধরিয়ে দিত ক্ষতে। একটা অনেক দিনের কথা তো 
আছে: ‘ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়।' 

ফটোগ্রাফক প্লেটে বা ফিলমে আলোর ক্রিয়াটা ঠিক এ-রকম। প্রথম প্রথম অত্যন্ত 
কাত তারার আলোক-রশ্মি প্লেটে কোনো দাগ কাটেনা; কিছু সময় কাটে টের 
পর 'মাঁনট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর প্লেটে দেখা দেয় তারাটর প্রাতচ্ছাব। বলতে গেলে 
তারার রাশ্ম প্লেটে তারার একট aia যেন খোদাই করে। কিন্তু মানুষের চোখে অত 


শাক্ত নেই। টোলস্কোপে তাঁকয়ে একটা ক্ষীণজ্যোতি তারা দেখতে পেলে না, 
ট থাকো, কিন্তু তারাটি চোখে 
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বাঁ দিকের ছবিটা খালি চোখে দেখা আলফা 'সগাঁন তারার আশে পাশের এলাকার ৷ 
ডান দকেরটা ১৩ ঘণ্টা এক্সপোজারে তোলা একই জায়গার ছাবি। 

আলোর একটা বন্দুর আকারে কোনো তারার প্রাতচ্ছাব ফটো-প্লেটে পেতে হলে 
টোলিস্কোপকে চালাতে হয় ঘাঁড়যন্তে। দৃণ্টিক্ষেত্রের সমস্ত তারাকে রাখতে হয় প্লেটের 
একটা অংশে। 

তারার তালিকায় শুধ অবস্থান নয়, তাদের উজ্জবল্যের কথাও থাকে। ওুঁজ্জবল্য 
SAA তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয় _ কয়েকটি অত্যন্ত উজ্জবল, অন্যগূলি 
আত ক্ষীণ। 

দশ্যমান সমস্ত তারা-ভরা আকাশের চেয়ে তিন হাজার গুণ বেশ আলো দেয় পূর্ণচন্দ্র। 
আর একটা ছোট চাঁদ, এমন কি আসল চাঁদের এক-শতাংশ আয়তনের একটা চাঁদ যাঁদ 
থাকত, তার জ্যোতি হত সবকটি তারার জ্যোতির চেয়ে বোঁশ। 

টেলিস্কোপে দেখলে তারাগুলোকে ঘননীল আকাশের গায়ে ছোট ছোট উজ্জল 
বিন্দুর মতো ঠেকে | তারার আয়তন বাড়িয়ে গ্রহের মতো চক্রফলক বা IS করে দেয় না 
টেলিস্কোপ | আমাদের কাছে আনে শুধু তাদের, তব্দ তখনো এত দুরে তারা যে বৃত্তের 
মতো করে দেখা চলে না। THY কাছে আনে বলে খালি চোখে না-দেখা তারাগদীলকে আমরা 
দেখি। তারাবিশেষের আয়তন বাড়ানো টোলস্কোপের কাজ নয়, তার কাজ হল দৃশ্যমান 
তারার সংখ্যা ও তাদের ওজ্জবল্যের মানা বাড়ানো | 


খালি চোখে দেখা আকাশের একটা অংশ বোঁ দিকে) আর (ডান দিকে) শক্তিশালী টোলস্কোপে 
তোলা ফটো। 


তারাগাঁল রঙ বেরঙের। সিরিয়স বা লদন্ধকের রঙ সাদা, কাপেল্লা হলুদ, আক্টুরাস 
নারাঁ্গ আর আল্‌ডেবারান লাল। এদের নাম আঁতপ্রাচীন, এখনো সেই নামেই ডাকা হয়। 
অবশ্য সবকটি জানা তারার নাম দেওয়া সম্ভব হয়ান, সবচেয়ে উজ্জবলগ্ালর শুধ নামকরণ 
হয়েছে। 
আদিকাল থেকেই লোকে লক্ষ্য করেছে যে উচ্জবল rare fart কয়েকটি জোট বেধে 
আকাশে এক একটা ছক বানিয়ে থাকে। এদের বলা হয় নক্ষত্রমণ্ডল। ‘কম্পাসের পয়েপ্ট' 
wae পারচ্ছেদে আমরা উত্তর ও দাক্মণ গোলার্ধের নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়ে Fore, বলেছি। 

জ্যোতীরব্ঞানীরা এখনো নকষত্রম্ডলগ্ীলর গ্রীক নাম ব্যবহার করেন। পরব কালে 
অনেক নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আঁবচ্কৃত হয়, তাদের নাম সাধারণত পোঁরানিক নয়, সাধারণ 
[জিনিসের নাম। এ-ভাবে আকাশে দেখা দিল কুক" “মাইক্রোস্কোপ" এমন কি “পাম্প' এবং 
'কম্পাস'। অবশ্য জ্যোতার্বিজ্ঞানীরা এগীলর লাটন নাম ব্যবহার করেন — হলীগয়ম, 
মাইক্রুস্কোঁপিয়ম ইত্যাদ। 


আকাশে ৮৮টি নক্ষত্রমণ্ডল এখন 


আমাদের পাঁরচিত। জ্যোতীর্বজ্ঞানীর কাছে 
নক্ষত্রমণ্ডল ব্যাপারটা কী? তাঁরা জানেন এক একটা নক্ষত্রমণ্ডল হল দৃশ্যমান উজ্জবল 
তারার দঙ্গল। এ বইতে একাধিকবার বলেছি যে তারাগ্ীল দেখতেই শুধ গাঁতহীন, 
স্িরানবদ্ধ। আসলে মহাবেগে তারা ধাবমান, কিন্তু অনেক দুর থেকে। হাজার হাজার বা 
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কিন্তু অলাক্ষতে। 

নক্ষত্রমণ্ডলগ্যাীলর নামকরণ হয় কেন? 
যে-কারণে রাস্তাঘাট সহর গ্রামের নাম 
দেওয়া হয়, ঠিক সে-কারণে। মণ্ডল 
[হিসেবে তারার “ঠিকানা দেওয়া বেশ 
সহজ । আগে বলোছি করেকাঁট তারার মাত্র 
নিজের নাম আছে। অন্যদের নাম দেওয়া 
হয় এ-ভাবে: প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলে 
কয়েকটি তারা উজ্জবল আর বোশর ভাগ 

উত্তর গোলার্ধের প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলগাল। ক্ষীণ। উজ্জল তারাগুলিকে ate 

বর্ণমালার অক্ষরমাফিক ডাকা হয় যেমন 

৬১ সিগ্‌নি (সগনাস নক্ষত্রমণ্ডলের ৬১ তারা)। 

নাবিক, স্থল পর্যটক, বিমানাবদ, ভূতত্বীবদ ইত্যাদি অনেকের প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলগ্ীলকে 
চেনা দরকার। অপাঁরচিত স্থানে রাত্রে এদের দেখে চলার সুবিধে | 

আকাশ-মানচিত্রের একটা [জানিস আমাদের প্রায়ই মনে থাকে না। ছবিটা বিশ্বরন্মাণ্ডের 
আসল পরিস্থিতির খাঁট প্রাতিভূ নয়। প্রত্যেকটি তারা হল এক একটি সূর্ আলোর 
সাহায্যে আমাদের কাছে নিজের আস্তিত্বের বার্তা পাঠায়। আলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসে 
পৌঁছয় না, আসে সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমটার বেগে । পাথবীবাসীদের কাছে এটা 
তাজ্জব বেগ বটে. তবে শঢ়নেছ তো যে সবচেয়ে কাছের তারায় যেতে আলোর লাগে চার 
বছরের বোঁশ। আর এমন অনেক তারা আছে যাদের আলো আমাদের কাছে আসে হাজার 
হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর পরে। 

এখনকার তারাকে আমরা দোঁখ না, দেখ তার অতীত অবস্থাকে । অসম্ভবকে কল্পনা 
করার চেষ্টা করো: সমস্ত তারা একসঙ্গে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কি আকাশ কালো আর 
অন্ধকার হয়ে যাবে? মোটেই না। প্রথম তারা অর্থাৎ প্রাক্সমা ভবে চার বছর বাদে, উধাও 
হয়ে যাবে জ্যোতীর্কজ্ঞানীদের টোলস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে। আমাদের কথা ছেড়ে দাও, 
খালি চোখে তো নজরে পড়বেই না। অন্য তারাগলো আগেকার মতোই জবলবে, দু তিন 
বছরের মধ্যে কয়েকটা ছোট তারা মিলিয়ে যাবে। সর্বনাশের ন বছর পরে ঝকঝকে 'সারয়স 
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MALS হবে, তাতে অবশ্য আমাদের দেখা আকাশের ইতরাবশেষ হবে AT! শত শত, হাজার 
হাজার বছর ধরে নক্ষত্র খাচত আকাশ পাৃথবীর উপরে প্রসারিত থাকবে। লক্ষ লক্ষ বছর 
পরে শুধু শক্তিশালী টোলস্কোপে জ্যোতার্বজ্ঞানী (তখনো ate পাঁথবীতে মানুষ 
থাকে) আকাশ থেকে শেষ তারাটকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখবেন। 

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আকাশে একটা নতুন তারার হঠাৎ ঝলক চোখে 
পড়ল CANS BTA (এ-রকম তো ঘটে)। প্রথম কখন তারাটি এ-ভাবে জবলে ওঠে 
আজ। কিন্তু আজ নয় মোটেই, হয়ত শ'খানেক, হয়ত হাজার বছর আগে । আজ শুধু ওর 
আলো আমাদের খবর দিল যে বিশ্বরহ্মাণ্ডে নতুন একটা ঘটনা ঘটেছে । আর আজ যাঁদ 
কোনো তারার প্রথম দীপ্তি ফুটে ওঠে, লক্ষ লক্ষ বছর পরে তাকে দেখবেন পাঁথবীর 
জ্যোতিবিজ্ঞানীরা। 

তারার আলো হল ALMA নানা জগতের একমাত্র সংবাদদাতা । ওরা আমাদের কতটা 
জানায়? মহাশৃন্যের কোথাও তারা আছে, শুধু এ কথাটা? না, কেননা লোকে এমন সব 
সুক্ষ যন্ত্রপাতি বানিয়েছে যেগুলি তারার আলো থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করে। তারা 
জানে তারাটি কত AA, মহাশুন্যে কোন দিকে তার যাত্রা, কত তার গতিবেগ, কী 
Sara সে তোর। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানীরা কোনো একটা তারার বয়স, আয়তন আর ভর 
বের করে ফেলেন, এমন fe তারাটি নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায় কিনা, তার 
অনুচর বা গ্রহ আছে কিনা, সে কথাটা পর্যন্ত বের করেন (এ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র 
ক্ষেত্রে)। 

জ্যোতীর্ধিজ্ঞান বিকাশের উচ্চ একটা স্তরে এসেছে। উত্তরসূরীরা তারাদের বিষয়ে কত 
ক জেনেছে সেটা আগেকার 'দনের জ্যোতীর্বিজ্ঞানীদের বললে তাঁরা নিঃসন্দেহে বলে 
উঠতেন : 

'গাঁজাখ্যার ব্যাপার!" 

কাল যেটা ছিল অসম্ভব আজ সেটা সম্ভব। মানুষের মন বিশ্বক্ষাণ্ডের রহস্যলোকের 
ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করছে। 

উপসংহার 


মহাজাগতিক যুগের সূত্রপাত হল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর । সোদন সোভিয়েত 


ইউনিয়ন থেকে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় মহাশুন্যে। 
বছর কাটল, আবার ঘটল চাঞ্চল্যকর নানা ঘটনা: প্রথম কৃত্রিম গ্রহ সূর্যের চারাদকে 


নিজের অক্ষয় পথ রচনা করল, OCH পেনছল সোভিয়েত জাতীয় প্রতীক, চন্দ্রের অগোচর 
দিকের ছবি তোলা হল। 


১৭১ 


মহাজগৎ বিজয়ের সংগ্রামে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গুরত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন 
১৯৬০ সালে: জীবন্ত প্রাণী মহাশূন্যে যাত্রা সমাপ্ত করে ফিরে আসে পাঁথবীতে। 

১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী আর একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল — সৌরমণ্ডলের 
গ্রহে যাবার পথ খুলে গেল। শাব্রগ্রহের দিকে রওনা হল দ্বয়ংক্রিয় আক্তঃগ্রহ স্টেশন। এর 
নির্মাতা সোভিয়েত মানুষ 

এই স্টেশন পাথবীর বুক থেকে সরাসাঁর নিজের যাত্রাপথে যায়ান। একটি ভার 
কৃত্ৰিম উপগ্রহকে পাঁথবার কক্ষপথে দিয়ে যায় বহূপর্যয়ী নিখুত একটি রকেট। সেই 
দিনই উপগ্রহ থেকে বেতার সঙ্কেতে একটি মহাজাগাঁতক রকেট «GE অভিমুখে পাড়ি 
দেয়। রকেটাট স্বয়ংক্রিয় আস্তঃগ্রহ স্টেশনের বাহন। স্টেশনাটর ওজন ৬৪৩-৫ কিলোগ্রাম, 
বহ মাপযন্ত্র ও বেতারযন্ত্ের আধার এটি। বেতারযন্ত্রে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে 
বার্তা পাঠানো এবং গ্রহণ করা যায়। 

সমস্ত পাঁথবী হতবাক হয় এই অত্যাশ্চর্য কশীর্ততে। এ-রকম একটি জমকালো স্টেশন 
সৃষ্টির আগে সমস্ত যন্ত্রপাতি চুলচেরা সঠিক নিখ:ত ও শক্ত করা দরকার । উৎক্ষেপের সেই 
নিদারুণ ধাক্কার পর, পাথবার বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাত্রার পর একটা স্ক্রু 
একটা স্প্রিং এক চুল নড়লে চলবে না; স্থানচ্যুত হওয়ার মানে সমস্ত কাজ পণ্ড হওয়া। 
যন্ত্রপাতি আকারে মানিয়েরের মতো এবং হালকা _ ীমং গল বা স্বয়ধাক্রয় ক্রেন তো 
নয় _ ওরা হল তার এবং লেভার, চাবি এবং সুইচের একটি জাঁটল বুনোট। সমস্ত 
যন্ত্রপাতি টিকে থাকে, স্টেশনটি falas কক্ষপথে পেশছয়, এবং প্রথম তথ্য থেকে বোঝা 
যায় যে এটি তার কোট যোজন দীর্ঘ পথে লক্ষ্য অভিমুখে ধাবমান। ১৯৬১ সালের 
মে মাসের মধ্যে শক্রগ্রহে এটির পেশছবার কথা ছল। 

LF অভিমুখে মহাব্যোম স্টেশন পাঠাবার পর একমাস যেতে না যেতে সারা পাঁথবী 
আর একটি অত্যাশ্চর্য সংবাদে অভিভূত হল। ঘটল মহান একটি ঘটনা - ইতিহাসে প্রথম 
মান্দষ যাত্রা করল মহশুন্যে। 

৯৯৬১ সাল, ১২ই এপ্রিল, সকাল নটা বেজে সাত মিনিটে (মস্কো সময়) সোভিয়েত 
ইউনিয়ন থেকে মহাব্যোমযান ‘ভস্তক’ উেদয়াচল) উঠল পাঁথবা প্রদক্ষিণের কক্ষপথে | 
ওজন ৪,৭২৫ িলোগ্রাম। এর ভিতরে ছিলেন প্রথম মহাকাশচারী, সোভিয়েত মেজর 
ইউনি গাগারন। 

প্রবানাঁদর্টি পর্যবেক্ষণ এবং [বচরণ-কর্মসূচীর সার্থক পরিপুরণ এবং পাথবী 
প্রদক্ষিণের পর ‘ভস্তক’ সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি পূরবানধর্ণারত এলাকায় প্রত্যাবর্তন 
করে দশটা-পণ্টান্নয়। 


যাত্রার পুরো সময়টা দুঃসাহসী মহাকাশচারী গাগারনের সঙ্গে উভয়মুখী বেতার 


১৪২ 


যোগাযোগ অক্ষুপ্ন থাকে। রোডিও-টোৌলমোট্রক ও টেলিভিশনের সাহায্যে, বিচরণের সময় 
তাঁর অবস্থায় নজর রাখা হয়। মহাকাশে বিচরণ এবং পাঁথবীতে অবতরণের সময় তান 
চমৎকার ছিলেন। 

সোভয়েত 'ভস্তক'এর যাত্রা প্রকৃতির উপর মানুষের অভূতপূর্ব জয়লাভ, সোভিয়েত 
বিজ্ঞান ও টেকাঁনকের মহান কীর্ত। পৃথিবীর হাতহাসে নতুন যুগের APA করেছে 
বীরত্বপূর্ণ এই যাত্রা। 

প্রথম সোভয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ‘ভস্তক'এর মধ্যে কালের ব্যবধান চার বছরেরও 
কম। সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকাঁনক যে মহায়ান পথ রচনা করেছে তার বিভিন্ন পর্যায় 
সকলের কাছে পাঁরচিত: প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় বালিস্টিক রকেট, চাঁদে প্রথম 
মহাব্যোমযান, শুক্র Ulery Bela মহাব্যোমযান; জীবন্ত প্রাণী নিয়ে একটির পর 
একা মহাব্যোমযান গিয়ে ফিরে আসে GALS! সোভিয়েত মানুষই যে প্রথম মহাকাশে 
বিচরণ করেছে তা সম্পূর্ণভাবে য্যাক্তসঙ্গত। ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই কণীর্ততে ফুটে 
উঠেছে সোভিয়েত জনগণের প্রতিভা, সমাজতন্ত্রের মহান শাক্ত। 

মহাব্যোমে বিচরণের যুগ শুর হয়েছে! 

cater দিন আর লাগবে না, স্বয়ংক্রিয় পোত পেশীছবে চাঁদ, MAIR এবং মঙ্গলগ্রহে | 
FONT গ্রহের আবহাওয়া দেখে শুনে পৃিবাঁতে বেতারযোগে খবর পাঠাবে, ফটো 
নেবে, রকেট অবতরণের স্থান ঠিক করবে... তখন অজানা জগতের মাটিতে পা দেবে 


মানুষ | 
সন্দেহ নেই যে কয়েক দশক বছর পরে সূর্যের OU ATCT মহাকাশ মানুষের আয়ত্তে 


আসবে। তারপর শীক্তশালী মহাজাগতিক পোত ATG দেবে দূর নক্ষত্রলোকে। 


পাঠকদের প্রাত 


বইটির বিষয়বস্তু অনুবাদ ও অন্গসজ্জার বিষয়ে 
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। 
অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। 
আমাদের ঠিকানা: 
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় 
২১, জুবোভাঁস্ক বূলভার, 
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